


i i O sfasa প্রসঙ্গে £ অনিল বিশ্বাস সরকারি কাজে বাংলা 
os শিশির saast O ভাষা-সংস্ক্তির সংকট £ Sie প্রসাদ 
N ১" গুল O কলকাতা বিশ্ববিদ্যালক্ম ও ভারতীয় ভাষা 
3 তুষারকান্তি মহাপাত D ত্রিপুরার সরকারি ভাষা s পাম্নালাল 
রায় 2] গ্রতিহ্যের অঙ্গীকার £ সৈয়দ আকরুম হোসেন 
D ঘাংলা ভাষার সংকট £ অসিতকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
[] সরকারি উদ্যোগ s সুমন্ত পাল [2] মাতৃভাষার বিকাশ : 
SSIS মুখোপাধ্যায় 2] বাংলায় বিজ্ঞানচ্চা s অনিস্কৃমার 
হাটি 7) সাঁওতালশী fafa সমস্যা £ উপেন কিস কু 
g ভাষা প্রসঙ্গে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা s এস জি ard 
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গোটা ভারতরে AS খন ঘাড়াঙ 
সানতাঁড় পাঁরহশিতে উছাঁন 3 কানা | 


শাহা CAAA CARI 8 
rad Wass 





( satha সাঁওতালনঈ কবিতা সংকলন ) 
বাংলা SUNT সমেত 


অকরকো 1কারিঞ লাগদ £ কান আর এজেম্টকো লাতার 
রেনা £ পিকানারে ANA অডরি এমতাবোন পে । কম কালে ১০ 
(পেল) কাপ কাঁরঞ লেখান ২০% ছাড় | 





মৃল্য-_৬০ টাকা মাঘ | 


পারলালন আঁধকতা 
পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী Gaga সমবায় নিগম i 
১২, চোঁরঙ্গঁ স্কোয়ার (৪থ ও 6ম তল ), কাঁলকাতা-৭০০ ০৬৯ 
TASTY £ ২৪৮-৮৮২০ / ১২৬৬ 








EA eB Cl; 








AN সবিনয় নিবেদন 
বাংলার বাইরে বাংলা ভাষায় যারা লেখেন এমন লেখক, সাহিত্যিক, 

| সম্পাদক, রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র ও বেঙ্গলী ক্লাবের সংগঠক সহ বঙ্গ ভাষাও বঙ্গ 

সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী আমরা | | 
বাংলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা” বিষয়ে আমাদের প্রশ্নাবলী এই 

পাতার পেছনে ছাপা হয়েছে। মাতৃভাষার স্বার্থে উৎসাহী বন্ধুদের উত্তর || 

পাঠানোর অনুরোধ করি। 





_ বিনীত সম্পাদক 








আসাম-ওড়িব্যা' ও ত্রিপুরা | 


যোগাযোগ করুন লেখক ও গবেষকগণ oe চ " 
এসব রাজ্যের বাসী নংগঠের সংগ PET 














CELL 
Rt eel ek 





isis Neen 4 তিষ্টানের রে Weta AEE | 
ও লেখকদের যৌথ প্রয়াসে পরিচালিত 'এ্কতান গবেষণাপত্রে'র আগামী সংখ্যার বিশেষ Í 


সমীক্ষার বিষয় ‘বাংলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষাচর্চা'। এ জন্য একটি সমীক্ষামূলক | 
প্রশ্নমালা নীচে দেওয়া হল। যে কোন আগ্রহী বন্ধু অনুগ্রহ করে নিঙ্গোক্ত প্রশ্নশুলির উত্তর 
ও প্রাসংগিক তথ্যাদি যত দ্রুত সম্ভব পাঠালে AFE থাকব। 

S| উত্তর দাতার পরিচিত (নাম-ঠিকানা পেশা-কর্মস্থান, সামাজিক ও 








পরিচয়)। | 
২। যে দেশ, রাজ্য, অঞ্চল বা এলাকার প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করছেন তার নাম ও ‘| | 
ভৌগলিক বিবরণ। গত তিন দশকের লোকগণনা অনুযায়ী বাংলা ভাষাভাষী / 





সংখ্যা ও শতকরা হার। 

৩। উক্ত এলাকায় যে সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষা শিক্ষা বা 
চর্চা করা হয় তার মান (standard) সহ নাম ঠিকানা । সম্ভাব্য বিবরণ 
(প্রতিষ্ঠানের স্মারক fea ও অন্যান্য তথ্যাদিও পাঠাতে পারেন) | | 

8 | রাজ্যের শিক্ষাক্রমের যে সব প্রতিষ্ঠানে ভাষামাধ্যমরূপে বাংলা ব্যবহৃত হয় তার = 
বিবরণ। বিগত কয়েকবছরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা । প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, তথ্যাদি | 
(স্মারক গ্রন্থ বা কোন মুদ্রিত তথ্য সহ)। 

৫। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের/রাজ্যের বাংলা প্রত্রপত্রিকার নামঠিকানা ও বিবরণ। i 

৬! 88941545888 লেখক-লেখিকা, বাংলা প্রকাশন সংস্থা বাংলা সাহিত্য 

কারী গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ । 

q | ne ক্লাব, নাট্যসংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-যারা বাংলা মাধ্যমে সাংস্কৃতিক 
ee রা ee মারার ee রানা নি রাস লা 

প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও অবস্থান সংক্রান্ত মুদ্রিত তথ্যাদি। 

v | গা এ lees cc 
বাঙালী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তারা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণে কতটা 
উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন তার বিবরণ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম ঠিকানা | 

>| আপনাদের মতে ভারতবর্ষে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি? 

Sol আপনার এলাকায় বাঙ্গালীদের ও বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি? 














u যোগাযোগের ঠিকানা n 
' শ্রী নীতীশ বিশ্বাস-সম্পাদক এঁকতান O ফোন নং-৩৫১-০৬৬৬ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি:জি. হল (সহ সুপারের কক্ষ)। 
sae বিদ্যাসাগর সরণী । কলিকাতা-৭০০০০৯। পশ্চিমবঙ্গ, ভারত 














কতান গবেষণা পত্র 
_ মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা 0 ২য় খণ্ড ১৯৯৫ 0 ১৪০২ 


| সম্পাদক মণ্ডলী : অজয় ঘোষ, অশেষ দাস, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ রায়, 
পরেশ পাল, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, MS সেন, বীরেন চন্দ, প্রথমা রায়, শিশির মুখোপাধ্যায় 
| উত্তম সামন্ত, সীতারাম মণ্ডল, মুকুলেশ বিশ্বাস, মনীন্দ্র রায়, নারায়ণ বসু, সলিল সরকার 
সহ সম্পাদক : অনল বিশ্বাস, মনীষা বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস, সুবোধ বিশ্বাস, রতন বাড়ে, 
[বিধান মজুমদার, শশাঙ্ক হাজরা, তুষার বাগচী, দেবারুন হাজরা, প্রবাল WEA | 
দপ্তর সচিব : বীথিকা বিশ্বাস, পুতুল চক্রবর্তী, রাণী বাগচী, সুনীতি বিশ্বাস, অমল সাহা, 
সুধীর মৃধা,নীলিমা বিশ্বাস । সহকারী 3 নীরুপমা বিশ্বাস, বাণীদীপা বিশ্বাস, শান্তশ্রী বাগচী, 
নীপা ভট্টাচার্য, মহুয়া বিশ্বাস, বিজয় দে, প্রভাস বিশ্বাস, শঙ্কর হালদার, বিপ্রব চন্দ | 
কর্মসচিব : বরুন রাণা, হারান বিশ্বাস, গোপাল বিশ্বাস, পান্না চক্রবর্তী, লিলি দত্ত, সুধন ওঝা, 
জ্যোতি সোম, চঞ্চল বিশ্বাস, চঞ্চল চক্রবর্তী, রবিন শিকদার, অনুপম CAA | 
কার্যকরী সদস্য 0 কার্তিক মান্না, pur ভক্ত, হরিৎ চৌধুরী. সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য, লুৎফুল 
আলম, রামকৃষ্ণ ঘোষ, AST কোলে, শুক্লা সরকার, শান্তি সরকার, সন্দীপ বিশ্বাস, গৌরী 
হালদার, ইন্দুভুষণ মণ্ডল, দীপকজানা, পার্থভিৎ সাহা, তরুণ জানা। 


শিল্পী সদস্য O অতনু বসু, মোক্তার আলি, সমীর দেবশর্মা, শেখর পাল, দেবাশিস ব্যানার্তী, 
গোবিন্দ বিশ্বাস, শঙ্কর অধিকারী, past বিশ্বাস ও শ্যামল রায়চৌধুরী | 


মুখ্য উপদেষ্ঠা 0 ক্ষুদিরাম দাস 
গবেষণা নির্দেশক O নেপাল মজুমদার | 
পাদকমণ্ডলীর সভাপতি O অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক O নীতীশ বিশ্বাস 











প্রধান পরিবেশক 0 ন্যাশনাল বুক এজেন্সী 
১২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট | কলকাতা-৭৩ 


Zu 


WU 





Joe ne? 









১ নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীট (দোতলা) কলকাতা-৭০০ COD | 





সরাসরি যোগাযোগ — ফোন : ৩৫১-০৬৬৬ © 
REN aT 





প্রবন্ধপত্রিকা একতান বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত 


ZA মাত্র দুটি সংখ্যার জন্যই গ্রাহক চাদা বছরে পঞ্চাশ টাকা । | 


সডাক AGA টাকা। 
কোন কোন বিষয় কেন্দ্রে পরিকল্পিত হয় এর এক বা একাধিক 


নংখ্যা। তাই আগ্রহী লেখক ও গবেষকেরা লেখার ব্যাপারে 


পূর্বাহেই সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


গ্রহণ করা হয়। লেখক-পরিচিতি সহ প্রতিটি বই দু'কপি জমা 


দিতে হয় | 


গবেষকদের নিজস্ব পত্রিকা একতান। একতান সদস্য হোন। 
সদস্য চাদা বছরে একশো টাকা | আজীবন এক হাজার টাকা । 


7 প্রাপ্তিস্থান জজ ত্রান্তিক বেহ্িম চাটুজ্জে স্ট্রীট) a পাতিরাম জজ শ্যামল || 
| জজ গল_গুচ্ছ @ Slot গ্রন্থালয় @ নিউ বিশ্বাস বুক স্টল Mm লিটল 
| মাগন Sen 1 শিলিগুড়িতে-বুক্‌স © আগরতলা-জ্ঞান 
বিচিত্রাস্ষ্ট শান্তিনিকেতন- সুবর্ণ রেখা জজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চীপ । 
| স্টোর_জগদীশ বসাক জজ রবীন্দ্র ভারতীতে ‘বলাকা’ Mm বি ডি রোভে 
(প্রাক্তন ছাত্র সংঘে) দুলাল সরকার ও শান্তি সরকার | MA. বি. এ- বৃ 
স্টল (৬৬ এ. পি, সি রোড | শিয়ালদহ্‌। র S 


রের দিকে) 





লেখা ও টাকা পাঠাবার ঠিকানা-_ 
বরুন রাণা, ম্যানেজার, একতান গবেষণা পত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি. হল। 





74০১ 
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| একতান গবেষণা পত্র 





মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা 
১৯৯৫-১৯৯৩ দ্বিতীয় খণ্ড ১৪০২; 


অনিল বিশ্বাস ॥ ক-১ ॥ প্রশাসনের বাংলা পরিভাষা 
শিশিররঞ্জন চক্রবর্তী u ক-৬ ॥ বাংলা ভাষায় সরকারী কাজকর্ম 
ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ॥ ক-১০ ॥ ভাষা সংস্কৃতির সংকট 
তুষারকান্তি মহাপাত্র ॥ ক-১৫ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় ভাষা 
পান্নালাল রায় ॥ ক-২৪ ॥ ত্রিপুরার সরকারী কাজে মাতৃভাষা 
এস. জি. বার্ডে ॥ ক-৩০ ॥ ভাষা সমস্যা ঃ সোভিয়েট রাশিয়ার অভিজ্ঞতা 
সৈয়দ আকরম হোসেন ॥ ক-৪৮ ॥ শ্রুতি মাধ্যমে বাংলা চর্চা 





অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ক-৬০ ॥ বাংলা ভাষার সংকট 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় U ক-৬৩ ॥ মাতৃভাষা ঃ সারস্বত প্রতিষ্ঠান 
সুমন্তকল্যাণ পাল ॥ ক-৬৭ ॥ ক্যাসেটে বাংলা শিক্ষার উদ্যোগ 
উপেন কিস্কু ॥ ক-৬৯ ॥ সীওতালী ভাষার সমস্যা 
AFA রায় N ক-৭৩ ॥ বাংলার বাইরে বাঙালী 
অমিতকুমার হাটি ॥ ক-৭৫ ॥ বাংলা ঃ বৈজ্ঞানিক এতিহ্য 
নীতীশ বিশ্বাস ॥ ক-৭৭ ॥ জাতীয়ভাষা ঃ মাতৃভাষা 
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O সম্পাদকীয় প্রতিবেদন O মাতৃভাষা প্রসঙ্গে 





সাম্প্রতিক বছরশুলিতে নানা কারণে মাতৃভাষা বিষয়ে একটা আবেগ তৈরি হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে তাই বেশ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হচ্ছে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের স্মারক 
‘২১শে ফেব্রুয়ারী” আর আসামে বাংলাভাষার জন্য শহীদদের স্মরণ সভা। 


বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার জন্য একদিকে বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষার 


মর্যাদায় সমাসীন ; অন্যদিকে সারা ভারতের যেসব অঞ্চলে এককালে বাংলার চর্চা ও 
প্রচলন ছিলো, তা দিনে দিনে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। 
এই দুই দিকের আনন্দ-বেদনা স্রোতের মধ্যে দাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা 


বাংলা, আর (অন্যান্য মাতৃভাষার মধ্যে যে ভাষা কোথাও প্রাধান্য পাচ্ছে না- এমন 
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হওয়ায় সে ভাষা আজ অস্তিত্বহীনতার বিপদের acd | এমনিভাবে ছিলো ত্রিপুরা রাজ্যে 


কবর ভাবা'। তবে সেখানকার বাসন সরকার একটা দৃঢ় কার মাধ্যমে দে 
ভাষার প্রাণপ্রবাহকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। এ এক অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস ৷ 
সাঁওতালী ভাষার জন্য অলটিকি স্বীকার করা হলেও সর্বীকৃত নয়, ফলে তার লিপি 
সমস্যার জটিলতা কাটেনি | 





পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার নিয়ে, বাংলাভাষাকে যারা 


খা wk রা ফলে আজও প্রশাসনে 
মাতৃভাষা ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। 
O মাতৃভাষার ব্যবহার (সামান্য যা শুরু হয়েছিল তাও) কমতে শুরু করেছে। তার উপরে 





| জীবিকার মুখে ঠেলে দিচ্ছে__তাতে মাতৃভাষা প্রেম শুকিয়ে আসতে বাধ্য। 
অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি তার জয় পতাকা GUTS জাতীয় সংস্কৃতি ও 


ভাষাকে পঙ্গু করে দিতে বদ্ধপরিকর । দেশপ্রেমহীন, সুসংস্কৃতিহীন, মাতৃভাষাহীন একটা 
অন্ধকার গোলকধাধায় ফেলে দিতে চাইছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। তার জনগণকে 


মানুষ নামধারী “মনুষ্যেতর' প্রাণীতে পরিণত করতে চাইছে তারা । সে পরিকল্পনার শিকার 
আমরাও | 
ংলার মূল ভূখণ্ডের মতোই ভারতের যেখানে প্রবাসী বাঙালীরা বাস করেন, 


রাও দিলেন আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ আর ভারতীয় সংহতির সাকার পুরী 


| বাণিজ্যিক-অর্থনীতি আর শোষণের বিশ্বায়ন আমাদেরকে যে অনিশ্চিত জীবন ও 
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ছিল তাদের অমলিন এ্রতিহ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে বঙ্গভাষা ও সংস্ স্কৃতি যত বিলুপ্ত হচ্ছে 
রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের এতিহ্যও যেন তত নিঃশেষিত হরে আসছে। আজ প্রবাসী 
বাঙালীদের একটা বড় অংশ তাদের অভিত্রের সন্ধান করছেন নানা ভ্রান্তির সংস্কৃতিকে 
চর রর? সাল যারা রানা তারার ভারা রাডার কাকির Bn, দেশপ্রেমিক | 
ও আন্তর্জাতিক বাঙালীর সন্ধান করতে চাই ৷ মাতৃভাষা যাদের গৌরব | বঙ্গসংস্থৃতি যাদের | 
SPS আর দেশপ্রেমের আলোয় উজ্জ্বল l 
এদিক থেকেই এঁকতান তার মাতৃভাষা চর্চা বিষয়ে একাধিক সংখ্যা প্রকাশ করছে। : 
অনুসন্ধান করছে বাঙলার বাইরে বাঙালী ও বাংলা ভাষার । আস্মানূসন্ধান করতে গিয়ে 
পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার নিয়ে । 
| সকলে আমাদের সাহায্য করুন। সমৃদ্ধ করুন। সফল করুন আমাদের বিনম্র এ প্রয়াসকে | 











একতান সম্পাদক | 


0 প্রবন্ধ গুলি লেখকদের নিজস্ব মতামতে সমৃদ্ধ | তার জন্য সম্পাদক দায়ী 
নয় __এঁকতান। 








D she চর্চা সংখ্যা। 0 প্রশাসনে মাতৃভাষা সংখ্যা 0 ত্রিপুরা 
ংখ্যা। 0 আসাম, ওডিষ্যা সহ প্রতিবেশী সংখ্যা 10 বাঙলার বাইরে বাঙালী 
ংখ্যা। 0] হিন্দী-উর্দু প্রগতি-সাহিত্য সংখ্যা । 0 গ্রাম ও লোকায়ত সং 
সংখ্যা । 0 সোমেন চন্দ সংখ্যা | 0 সংরক্ষণ সংখ্যা | 


ছি টি ৮ ERARY 





বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীর সূচনা পর্বে ত্রিপুরা সহ দুই বাংলার 
শ্রেষ্ঠ লেখকদের মুল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ এক অমূল্য সংকলন | 


বঙ্গ সংস্কৃতি সংহতির এতিহ্য | 


লেখক সুচীতে আছেন : অন্নদাশংকর রায় U আহমদ শরীফ ॥ শঙ্খ ঘোষ ॥ 
ANA EEN UE CHEN EEA E 
প্রধান ॥ পবিত্র সরকার l কল্পতরু ASS ॥ নেপাল মজুমদার ॥ সুধাংশু 
দাশশুপ্ত ॥ সুনীলকুমার লাহিড়ী ॥ বিনয় কোঙার u অমিয়কুমার হাটি ॥ 
জয়কুমার ঘোষ ॥ অতীশ দাশগুপ্ত ॥ মনসুর মুসা ॥ নরেন বিশ্বাস N 
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্র শুপ্ত প্ত-প্রমুখ। দাম £ একশো টাকা। 


ভূমিকা ৪ বিমান বসু 
সভাপতি £ অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
ieee Sens ree eee eran 

















নবসাক্ষরদের উপযোগী ইংরেজী হরফ বর্জিত 
নীতীশ বিশ্বাস রচিত 


ডঃ বি. আর. আস্বেদকর’ 


OQ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের হাতে বইটি তুলে দিয়ে | 
গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অনিল বিশ্বাস গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক 

প্রকাশ করেন গত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫ | 

ভুমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সুধী প্রধান। 

এখানে স্থান পেয়েছে ড. বি. আর আস্বেদকরের শিক্ষা ও কর্মজীবন, পূর্ণাঙ্গ । 

জীবনপঞ্জী আর সমগ্র রচনাবলীর শ্রম সাধ্য ও সুসংহত পরিচিতি । 


D 0 






প্রধান পরিবেশক- ন্যাশানাল বুক এজেন্সী ও তার শাখাসমূহ। 
১ ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 
একতান —r 





uy 


a অনিল বিশ্বাস ও 
প্রশাসনের বাংলা পরিভাষা 





সংবিধান-সভার অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিতর্কশেষে তার দ'টি আক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছিলেন 
১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর । একটি হলো এই যে বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের জনা কোনো যোগ্যতা 
নির্ধারিত হয়নি। দ্বিতীয় খেদটি হলো যে-__সংবিধান স্বাধীন ভারতের ভাষায় রচিত হয়নি। এর ফলে 
দেখা দিয়েছে রাজনীতিকদের দুর্বন্তায়ন্র- যা প্রকট হয়েছে ভোরা কমিটির প্রতিবেদনে । আর 
সংবিধান ইংরেজিতে রচিত হওয়ায় “ইণ্ডিয়া” (india)-c অনুবাদে করা হয়েছে “ভারত” (প্রথম 
অনুচ্ছেদে)। শুধু তাই নয় সংবিধানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে “১৭শ ভাগণটি। এতে আছে চাঁরটি 
অংশ- সংঘের ভাষা ; অঞ্চলের ভাষা ; সর্বোচ্চ ও উচ্চ আদালতের ভাষা এবং বিশেষ নির্দেশিকা । 
ইংরেজি “সরকারী ভাষা” থাকায় তাঁকে হটিয়ে দেশজ হিন্দিকে করতে হবে যোগাযোগ ও আইন- 
আদালতের ভাষা। সময়সীমা প্রথমে ছিল ১৫ বছর। পরে *১৯৬৩ Ah ভাষা আইন অনুসারে 
হিন্দি ও ইংরেজি আবশ্যিকভাবে চালু থাকবে ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারির পরেও কয়েকটি 
নিদিষ্ট উদ্দেশ্যে, যথা_ প্রস্তাব, সাধারণ আদেশ, নিয়ম প্রভৃতি বিষয়ে । বিবয়টি জটিল বলেই এর 
১ পটভূমি ব্যাখ্যানের প্রয়োজন | 

I. সরকারি ভাষা-_ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা । অনুচ্ছেদ ৩৫১-এ ১৮টি ভাষার সঙ্গে 
সংস্কৃতও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এ অত্যন্ত কৃত্রিম ভাষা যদিও ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য গড়ে উঠেছে 
এর-ই মাধ্যমে? লোক গণনায় দেখা গেছে যে মাত্র ৫৫৫জন সংস্কৃত বলতে পারেন। প্রাচীন যুগেও 
জনসাধারণের ভাবা ছিল প্রাকৃত ও পালি। পরে গড়ে ওঠে অপভ্রংশ, BARE প্রভৃতি। ১৯৮১-এর 
লোকগণনায় পাওয়া গেছে যে হিন্দি ভাষাভাবীর সংখ্যা গোটা জনসংখ্যার ৪২.৯ % এবং তারপরেই 
Nf] ৮৩০০ | 

মুঘল প্রশাসনের সময় পার্সিক বা ফরাসি ছিল আদালত ও সরকারী কাজকর্মের ভাষা উর্দু 
ছিল শিবির বা বাজারের ভাষা। ইংরেজ আসার পরে ইংরেজি স্বীকৃতি পায় সরকারী ভাষা হিসেবে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
তারপর থেকেই এ চালু আছে, এমন কি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতার পরেও । 





| ১৯৬৩-এর ভাষা আইনের ৮ম ধারানুসারে সরকার ১৯৭৬ সালের “সরকারী ভাষা (সংঘের সরকারী 


উদ্দেশ্যে ব্যবহা্য্য) নিয়মাবলী” প্রণয়ন করেছেন। এর উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে প্রধানত-_ 6) সংঘ 
সরকারের আপিসে এর প্রয়োগ, (ii) হিন্দি ও ইংরেজিতে নিদর্শ তৈরি, (ii) সব কৃত্যকের পরীক্ষায় 
হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র তৈরি প্রভৃতি। এক কথায় হিন্দি ও ইংরেজি চালু আছে। দুটিই সরকারী 
ভাষা | 

কিন্তু বাংলা ১৮টি SEM ভাষার একটি, এ সরকারী ভাষা নয়। অনুচ্ছেদ ৩৫০-ক অনুযায়ী 
ব্যবস্থা আছে প্রাথমিক সুরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিশেষত ভাষাভিস্তিক-উনজন-গোস্তীর শিশুদের 
রা পর a যে কোনো ব্যক্তি তার ক্ষোভের 
* প্রতিকারের জন্যে সংঘের বা রাজ্যের পদাধিকারিক বা প্রাধিকারীর কাছে যে-কোনো ভাবায় নিবেদন 
পেশ করতে পারেন (অনুচ্ছেদ ৩৫০)। তৃতীয়ত, রাজ্যের বিধানমণ্ডলী যে-কোনো ভাষাকে যেমন 
বাংলাকে সরকারী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে গ্রহণ করতে পারেন অনুচ্ছেদ ৩৪৫)। তবে একে 
মেনে চলতে হবে তিনটি নিষেধ। এক, রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং সংঘ ও রাজ্যের মধ্যে 
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যোগাযোগের জন্যে JAE হলে জিপি? 
দুই, রাজোর জনসংখ্যার একটি লুহহ আবে rE রাঈপতি তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দে দেওয়ার 
জন্য নির্দেশ দিতে পারেন (See ena) ভিন, শিকার আলপশ্যিক মাধ্যম হিসেবে কোন আঞ্চলিক 
ভাষাকে নিদিষ্ট করা যাবে না ( urab বিলাস বলাম কৃষ্ণ মুধলকার (১৯৬৩) সাপ > এস. 
সি, আর, ১১২)। এই পরিপ্রেঞ্ডজিডতে uigc শাংলাকে দেখতে হবে। এক কথায়, এ রয়ে গেল 
চিরশিশু, “হাটি-হাটি-পা-পা" ভুলে, sa vasit তহাপুদ্ররে চিৎকার করলেও | 
Il. জাতীয় শিক্ষানাতি Skib WMA হয় যে শিক্ষানীতি ভা স্বাধীনতা-পর ভারতে 
es এতে জোর wen হচ্ছে Sis Wsie, অভিন্ন নাগরিকতা বোধ ও জাতীয় 
ংহতির উপর। এছাড়া দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে Soni ও শ্রধুক্ডিতে। এর-ই বিকাশে এসেছে ১৯৮৬- 
এর শিক্ষানীতি | এ গ্রহণ করেছে আঞ্চলিক suse বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষার বাহন হিসেবে; 
ত্রিভাষাসৃত্রের রূপায়ণ, একভাবা একে অন্য ছায়ায় অনুবাদ প্রচেষ্টা; দ্বিভাষা ও বহু ভাষার অভিধান 
তৈরি প্রভৃতি । এ ব্যাপারে প্রধান কাজে হে 111 পাঠা উপাদান ও নির্দেশক পুস্তক আধুনিক ভারতীয় 
ভাষায় তৈরি ও প্রকাশন ₹ ii) ইংগেঁ cect পানা ও নির্দেশক পুস্তকের ভারতীয় ভাষায় তৈরি 
বা অনুবাদ প্রভৃতি । ভ্রিভাষা সূত্রের রূপায়ণ বরে হবে এভাবে 6) হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে 
হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় একটি erm শিক্ষা ও Gi) অহিন্দি অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা 
(যেমন বাংলা) ও ইংরেজি wer হিলি ferent) কিন্ত শিক্ষা এভাবে এগোয়নি। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তিনটি ভাষার চাপ Mees পক্ষে গুরুতর । এ ব্যাপারে চিন্তা করতে 
হবে তিনটি wma প্রথমত রয়েছে রাজিব, Seni HAZA এবং তৃতীয়ত বিশ্বস্তর। শেষোক্ত 
স্তরে একমাত্র ইংরেজিই গম্য আগ Zeno fact ভাবেও গম প্রথমস্তরে মাতৃভাষা ও ইংরেজি 
চলতে পারে। তাই মনে হয়, facia! Ha sitea WA অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজি পড়লেই 
সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের চলবে । CoM করে ite চাপিয়ে দেওয়ায় জঙ্গিবাদই প্রকট হয়ে ওতে__ 
যে কথা ডঃ সুনীতিকুনার চট্ট পাধ্যায় বালোছিলেন. Hati ভাষা কমিশনের” সদস্য হিসেবে তার 
উনজন প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা ২৭৫-৩১৪) ১৯৭৬ সালের ৪%। জুলাইয়ে । তার প্রতিবেদনে তিনি জঙ্গি 
বাদ নিয়ন্ত্রণের প্রতিকারে সুপারিশ করেছিলেন, "উদার জাতীয়তাবাদ”। তার মতে ইংরেজির পরিবর্তে 
হিন্দি নির্বাচন হয়েছে তডিঘডি করে । এর-₹ ফলে কার্যকর হয়েছে প্রবাদটি 2 “ত্বরণই ক্ষতিকর”। 
ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাই সুপারিশ করেন ইংরেজি এ মাতৃভাষা | এর প্রয়োজন এই জন্য যে এতে বজায় 
[লয়িক শিক্ষার সর্বভারতীয় চরিত্র এবং মনন বিকাশের উচ্চমান। এর সমর্থন আছে 
সরকারী ভাষা কমিশনের সিদ্ধান্তে “যাতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয় তা-ই হলো ভাষা সমস্যার 
= সমাধান বিভিন্ন ক্ষেত্রে” পে১২৬৯) এখানে হিন্দি জঙ্গিবাদের কোনো স্থান লেই। 

I. প্রশাসন ও পরিভাষা ৷ বর্তমান লেখক প্রশাসন ও পরিভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। 
eee তারতের afc মেহেরপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ছিলেন তিনি। এ মহকুমার প্রথম 
মহকুমা শাসক ছিলেন স্বনামধন্য রূমেশচন্দ্র দন্ত, আই সি এস আর শেষ মহকুমা শাসক বর্তমান 
লেখক | আবার স্বাধীন ভারতের নদায়া সদরের প্রথম মহকুমা শাসক ছিলেন. এ-লেখক। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রধান কর্মসচিব (চিফ সেক্রেটারি) ছিলেন সুকুমার সেন, আই সি এস। ওর সঙ্গে লেখকের 
পরিচয় ছিল। খুলনার জেলা ও দায়রা as ছিলেন সুকুমার সেন আর এ-লেখক তখন সরকারী 
কাজে যোগদান করেন ওখানে । এই সুত্রে দু'জনের আলাপ-পরিচয় হয়। ১৯৪৮-এর ১৯শে জানুয়ারি 
তিনি রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে ৭জনের একটি পরিভাষা সংসদ গঠন করেন “শাসনকার্ষে সচরাচর 
ব্যবহৃত শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির জনা”। সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল তিনটি বিষয়ে। 


ক-২ মাতৃভাষা 








(টি, 
৬০০: 


প্রথমত, নির্ধারিত বাংলা প্রতিশব্দগুলি হবে “বোধগম্য” । দ্বিতীয়ত * বহু প্রচলিত বাংলা শব্দগুলি বিশেষ 

যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত পরিত্যক্ত হবে না। আর তৃতীয়ত, প্রতিশন্দগুলি “যথাস স্তব সংক্ষিপ্ত ও 

মুখোচার্য” হবে। রাজশেখর বসুর সঙ্গে আমার আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল আর সম্পর্কও 

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কৃষ্ণনগর থেকে প্রধান কর্মসচিবকে এক চিঠি দিই, সংসদ প্রকাশিত 

বাংলা প্রতিশব্দ ofaa কিছু-কিছু সমালোচনা করে । প্রধান কর্মসচিব আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি 

চিঠি দেন এবং পরে আমি সংসদের সভাপতির সঙ্গে দেখা করি। আমার অভিযোগ ছিল এই মর্মে 
যে বাংলা প্রতিশন্দগুলি একাধিক ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে। দুরুচার্য বলা হয়েছিল 

আরক্ষাধ্যক্ষ কে এই হলো Superintendent of police-—94 বাংলা প্রতিশব্দ । বাঙালির কণ্ঠ - 
নমনীয়। এ একসঙ্গে তিন-তিনটি যুক্তাক্ষর, যেমন “ক্ষ”, “ধ্য” ও “ক্ষ” উচ্চারণ করতে পারে ATI 
এ লেখক দেখেছেন যে জলপাইগুড়ির রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা (সাধারণভাবে যাদের “বাহে” 
বলে উল্লেখ করা হয়) “অর্ধেন্দু”-কে উচ্চারণ করে থাকেন “অধ্যাঙ্গ” বলে। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল 
বর্জন বিষয়ে । 7715958197-এর প্রতিশব্দ চলে এসেছে “খাজাক্কী” নামে | একে করা হয়েছে নতুন 

চাযায় “কোষপাল”। স্পষ্টই ফার্সিকে বাদ দিয়ে আমদানি করা হয়েছে সংস্কৃতকে। তৃতীয়ত, 

Minn মধ্যে আছে এমন কতশুলি যা “বোধগম্য” নয়, যেমন Police out post-94 প্রতিশব্দ 
“আর ক্ষাশুল্প”। সংসদ কেন এসব করেছেন তার কারণ হিসেবে সভাপতি বলেন যে এগুলি সর্বভারতীয় 
করার উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। তাতে এ লেখক বলেন যে--সে-জন্যে আছেন 
ভারত সরকার- বাংলা পরিভাষা সংসদের কাজ হলো বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি, ভারত সরকারের 
KRETA না-যাওয়া। এ-সম্বন্ধে মুখ্য কর্মসচিবের নির্দেশ হলো s “ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গৃহীত 
না হলেও বোধগম্য প্রতিশব্দগুলি” গৃহীত হবে। এতে সভাপতি বলে উঠলেন £ “ভারত সরকার 
f এ কাজ করবেন? Your Prime Minister (Jawaharlal Nehru) is a muslimised Hindu.” 
পরে তিনি বুঝলেন যে সরকারী কর্মচারীর কাছে এ-উক্তি সমীচীন নয়। তাই পর মুহূর্তেই তিনি 
ভাষাতাত্বিক ব্যাখ্যানে এগোলেন। তিনি বললেন £ “aaa ফার্সি 'লাল' ফার্সি।” অর্থাৎ জহরুলাল 
Muslimised Hindu 4 ভাষাতাত্বিক অর্থে । দ্বিতীয়, তার বাঙালিত্ব বা বাঙালিয়ানা মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠলো, তিনি বললেন যে তিনি চান বাঙালির বল, যেমন শিখদের Fea, নেপালিদের ভোজালি, 
তেমনি বাঙালিদের থাকবে ঘ্ুধি।__এ উক্তি তারিফ করার মতো! 

IV. ভাষান্তরণ © এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপাস্তরণের নাম ভাষাস্তরণ। ভাষায় আছে 
বর্ণ ও শব্দ। তাই ভাষাম্তরণ হতে পারে দু'ভাবে _ বর্ণান্তরণে ও শব্দাস্তরণে। প্রথমটিকে বলা হয় 
প্রতিবর্ণীকরণ, আর দ্বিতীয়টিকে প্রতিশব্দীকরন বা অনুবাদ বা পরিভাষা তৈরি। 

(ক) প্রতিব্ণীকরণ (transliteration) 

প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে ইংরেজিতে | উদাহরণে এ হবে স্পষ্টতর। হিন্দি “ডাকাইত' 
থেকে তৈরি হয়েছে dacoit ও dacoity!| এদের প্রয়োগ আছে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৯১- 
তম ও ৩৯৫-তম ধারায়। আবার জাপানি “জিন-রিকিশা” (জিন = মানুষ ; রিকি = শক্তি ; শা 
= যান) থেকে ইংরাজী হয়েছে rickshaw! এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইংরেজি গ্রহণ 
করেছে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এবং তাদের গ্রহণ করেছে প্রতিবর্ণীকরণে। এ বাংলায়ও হয়েছে, যেমন bench 
থেকে ‘বেঞ্চি '। প্রশাসনেও এর প্রয়োজন, কেননা এমন এমন শব্দ আছে ইংরেজিতে যাদের পরিভাষা 
বা অনুবাদ ঠিক ঠিক হয় না। উদাহরণ হিসেবে magistrate শব্দটি নেওয়া যায়। এর বাংলা প্রতিশব্দ 
করা হয়েছে শাসক | magistrate শব্দটি বিবিধার্থক, কিন্তু শাসক" এ শুধুমাত্র একটি অর্থ প্রকাশ 
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caret Webster's third International Dictionary (১৯৮১)-তে এর অন্যান্য অর্থ হণ 
(i) আইন প্রয়োগের সরকারী কর্মচারী ; Gi) প্রধান কর্মচারী যিনি প্রধান রাজনৈতিক এককের ডপর 
চালিয়ে যান শির্বা নির্বাহী ক্ষমতা ; (ii) স্থানীয় কর্মচারী যিনি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন, 
(iv) পুলিস আদালতের বিচারক এবং €*) শাস্তির ন্যায়াধীশ (পৃঃ ১৩৫৮)। মার্কিন মুলুকে এতে 
বুঝায় এমন একজন সরকারী কর্মচারী যার হাতে আছে বিধানিক, নির্বাহী বা বিচারিক ক্ষমভা। 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন সেই জাতির প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট আর রাজ্যপালরা স্ব স্ব রাজ্যের প্রধান 
ম্যাজিস্ট্রেট (Bouvier’s Law Dictionary, 1984 at P. 206)! প্রতিশব্পীকরণে না গিয়ে এখানে 
প্রতিবর্ীকরণই শ্রেয়তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যু ভারত সরকারের “বিধিশব্দাবলী' {Legal 
Dictionary) tE ম্যাজিস্ট্রেট'হ রাখা হয়েছে (প্‌ঃ ১৪৭)। এ সঠিক পদক্ষেপ। বস্তুত পরিভাষার 
তৃতীয় CAFS (১৯৫৫) JAWA এই প্রতিব্ীকরণের উপর cata দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 
অনুরূপভাবে Judge হবে ‘জজ’ এবং সাধারণ মানুষ একে OAI 

বিলেত থেকে আমদানি করা হয়েছে আদালতের কয়েকটি লেখ (writ)! এগুলির কোন 
ইংরেজি করা হয়নি ওদেশে, এই কারণে যে অনুবাদে ওরা হারাবে ওদের এতিহ্য। তাই এগুলিকে 
এদের লাতিন রূপে রাখাই শ্রেয় | লেখণুলি হলো habeas corpus (বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ), mandamus 
(পরমাদেশ) prohibition প্রতিষেধ), quo warrants (অধিকারপৃচ্ছা) ও centiorasi (উৎপ্রেষণ- 
লেখ)। প্রথমটির বাংলা প্রতিশব্দ চলতে পারে, যেমন চলতে পারে তৃতীয়টির। কিন্তু দ্বিতীয়, চতুর্থ 
ও পঞ্চমটির অর্থ অনুবাদে মোটেই বোধগম্য নয়। তাই এখানে প্রতি বর্ণীকরণই কাম্য। QATI আরো 
প্রতিশব্দ আছে, যেখানে প্রতিবনীকরণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ।- 

(খ) প্রতিশব্দীকরণ (Translation) | l 

এ হলো অনুবাদ এবং এখানে অর্থই মুখ্য। এ আবার ভিন রকমের-_ সঠিক ; আসক্তি পেরোণো 
ও সৃষ্টিকারী। প্রথমটিতে রক্ষিত হয় মূল ও অনুদিত ভাবার মধ্যে সমতা । আর তৃতীয়টি এক নতুন 
সৃষ্টি । দ্বিতীয়টি চলে এ-দুয়ের মাঝামাঝি ।. এখানে উল্লেখ্য লেভির মন্তব্য £ “মুখের ভাষা ও অনুবাদের 
ভাষা সহজভাবে তুল্যমূল্য নয়। দুটি পদ্ধতির ভাষাভিস্তিক করণ তুল্যমুল্য নয় এবং তাই যন্ত্রের 
মতো অনুবাদ করা উচিত aa শব্দাবলীর অর্থ. ও .রসপ্রাহীমান পুরোপরি সহগামী নয়।” কাজেই 
‘সঠিক’ কথাটিও অনুবাদ প্রসঙ্গে ঠিক নয়। এখানে দৃষ্টি দিতে হবে যথাসম্ভাব্যতার উপর। প্রশাসনিক 
পরিভাষা চয়নে প্রথম দুটি অনুবাদই গ্রাহ্য, তৃতীয়টি Tq!) এবার উদাহরণ | single transfarable 
*৮০৫৩-এর বাংলা করা হয়েছে “একক সংক্রমনীয় ভোট”! এ বুঝতে জনসাধারণের পক্ষে কষ্টকর। 
এর চেয়ে CTA হবে “একক হস্তান্তরনীয় ভোট”। Retire-4A প্রতিশব্দ করা হয়েছে বাংলার 
“নিবৃত্ত হওয়া”। এর তুলনায় “অবসর গ্রহণ করা” জনপ্রিয় । Taxation হয়েছে “করাধান” বরং 
কিরারোপ” CANSA I Race-94 বাংলা প্রতিশব্দ হয়েছে “মূলজাতি”, এখানে “জাতি” চলতে পারে। 
তেমনি 03516-এর প্রতিশব্দ “জাতি”-র জায়গায় হবে “GS” | আর T৷ib€-এর “জনজাতি” পরিবর্তে 
হওয়া উচিত “উপ-জাত্‌”, কেননা শব্দটি কোম সূচিত করে এবং এর পরের ধাপ “জাতৃ”। এ- 
ভাবে প্রতিশন্গীকরণকে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এগুতে হবে। 

V. কথাশেষ আমার সঙ্গে সংসদ সভাপতি রাজশেখর বসুর আলাপ-আলোচনা প্রত্যক্ষ ফল 
হ'লো-_প্রভিশব্দের নির্বাচনে দৃষ্টি দেওয়া হ’লো পরবর্তীকালে জনসাধারণের বোধগম্যতার উপর। 
এ. সম্বন্ধে পরিভাষার বা পঞ্চম wares “ভূমিকায়” পরবর্তী সভাপতি ডঃ সনীতিকুম 
(১৯৬৪). বলেছেল ? “সর্বজন ব্যবহৃত ও বাংলাদেশে সহজে গ্রহণযোগ্য শব্দের উপরই বেশি জোর 
দেওয়া হইয়াছে।”তবে এখানে weg তদানীন্তন সুখ্যসচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের হুশিয়ারি, যা তিনি 








ক-৪ 





Row 


বলেছিলেন ১৯৫৫ সালে পরিভাষার তৃতীয় স্তবকের মুখবন্ধে-__“পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের কাজ 
আমাদের দেশে এখনও পরাক্ষামূলকভাবেই করিতে হইবে!” এতে FIFA দ্বিমত থাকতে পারে 
না। এই পরিপ্রেক্ষেতে এ ie প্রকাশিত পরিভাষার একটি মুল্যায়ন বিশেষ জকুরি। 








ক-৬ পাতার পাদটাকার শেষাংশ 


২ 11 পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকশিত প্রসঙ্গ £ বাংলাভাষা গ্রন্থে প্রকাশিত নারায়ণ 

| বসুর ‘প্রশাসনে বাংলাভাষা” প্রবন্ধ থেকে একটা উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে দেওয়া হল 8 

হয় ১৯৬১ সালে। তারপর অনেক বছর পারহয়ে গেল কিন্তু এখনও সরকারী কাজে বাংলা 
ভাষার প্রচলন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। আইনটি পাশ হবার পর সুপরিকল্পিত কর্মসূচী 
তৈরি করতে afe সময় লাগে। ইতিমধ্যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
আধিকারিকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারে সরকার 
খুবই আপ্রহী। কিন্ত এইসব সরকারী আদেশ বিভিন্ন দপ্তরে কতখানি কার্যে রূপায়িত হত সে 
| সম্পর্কে খোজ খবর রাখার আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল at 

প্রশাসনিক কাজে ব্যাপকভাবে বাংলা প্রচলনের উদ্দেশ্য একটা সুস্পষ্ট ও ফলভিস্তিক, কর্মসূচী 

নেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে। এ বছর ২০ সেপ্টেম্বর মন্ধ্রিসভা সিদ্ধান্ত নেন যে__ 

(১) সরকারের সমস্ত নধিপত্রে বাংলা ভাষায় মন্তব্যদি লিখতে হবে। 

(2) সরকারী কাজে ব্যবহৃত ফর্ম, রেজিস্টার ইত্যাদি যথাসম্ভব বাংলা ভাষায় ছাপতে হবে। 
| (৩) জনসাধারণের কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র লেখা হয় সেগুলি যথাসম্ভব বাংলায় লেখার 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। 

(8) Aa আদালতগুলির কাজকর্ম বাংলা ভাষায় পরিচালনা করা সম্পর্কে বিচার বিভাগকে | 
| প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। 
| ce) অর্থবিভাগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে করে স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্ট নিয়োগের 
নিয়মাবলী সংশোধন করে বাংলা ভাষায় স্টেনোগ্রাফী ও টাইপিং-এর জন্য আবশ্যিক করা হয়। 
(৬) ইংরাজী স্টেনোগ্রাপার ও টাইপিস্টদের বাংলা ভাষায় স্টেনোগ্রাফি ও টাইপিং প্রশিক্ষণের 
জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। 
(8) প্রয়োজনভিভ্তিকভাবে ও পর্যক্রুমে বাংলা টাইপযন্ত্র কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৮) EE CO OS ee ee 
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0 শিশিররঞ্জন চক্রবর্তী 
O বাংলা ভাষায় সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা প্রসঙ্গে 


ভারতীয় সংবিধানে আছে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সেই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা রাজ্য সরকারী 
গজকর্মের ভাষা হতে পারে।' সেই সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী ভাষা হলো বাংলা ভাষা। 
NCA পর বারে বারে সরকারী পর্যায়ে সেই মর্মে ঘোষণা ও উদ্যোগ নেওয়া সত্বেও বিষয়টি 
শিক্ষা-সংক্রাস্ত কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) দ্বার্থহীন ভাষায় শিক্ষার সর্বোচ wa পর্ন 
Nest বা আঞ্চলিক ভাষায় পঠন-পাঠনের সুপারিশ করেছে। সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছে আঞ্চলিক 
চাষা রাজ্যস্তরে সরকারী কাজকর্মের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত না হলে পঠন-পাঠনে তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। 
মারো মন্তব্য করেছে আঞ্চলিক ভাষায় যারা পড়াশুনা করেছে তারা যাতে সরকারী চাকুরীর 
'তিযোগিতামুলক পরীক্ষায় সমান সুযোগ পায় ভার জন্য এই পরীক্ষাণ্ডলি আঞ্চলিক ভাষায় নেওয়ার 
যবস্থা করতে হবে। 

সুখের বিষয় কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০-এর দশকের গোড়া থেকে 
উনিয়ন সার্ভিস কমিশনের সমস্ত পরীক্ষা স্বীকৃত আঞ্চলিক (National) ভাবায় দেওয়ার ব্যবস্থা 
চরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার্থী 
রাজী জানে এইটুকু বোঝার জন্য মাধ্যমিক স্তরের একটি ইংরাজী পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু 
,1:4 ফলাফলের উপর পরীক্ষার্থীর অবস্থান নির্ভর করে ali ভাল ইংরাজী জানা পরীক্ষার্থী বিশেষ 
যোগ পায় না। এই জন্য যে অবস্থান নির্ণয়ে ইংরাজীর নম্বর যোগ হয় না। 
অথচ দুঃখের বিষয় এই যে পশ্চিমবঙ্গে আজও সরকারী চাকুরীর সমন্ড পরীক্ষায় ইংরাজী 
Tal দৌরাত্ম করে চলেছে। ডঃ মিত্র কমিশনের (১৯৯২) ভাবায়, “ইংরাজীতে কিছুটা ভাল 
গর রা ae ae tad als 4 ae ee 
পরিবর্তন করতে পারে না, যদি না রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কিছুটা দৃঢ়তা দেখানো FA I... 
বাজ্য ভরের চাকুরীর সমস্ত পরীক্ষা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করার উদ্যোগ রাজ্য সরকারই নিতে পারে।” 
_ব্যাস্খ্যা শিম্প্রয়োজন। 

১। সম্পাদকের সংযোজন ভারতীয় ৩৪৫ ধারায় আঞ্চলিক ভাষা সমূহের 
বিষয় আলোচনা আছে। এ ধারায় বলা হয়েছে ই ৩৪৬ ও ৩৪৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, | 
কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধিদ্ধারা, এ রাজ্যে ব্যবহৃত এক বা একাধিক ভাষা অথবা হিন্দি | 
সেই রাজ্যের সকল বা সেই রাজ্যের সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহার্য ভাষা বা ভাষাসমূহ রূপে | 
গ্রহণ করিতে পারেন 3 

“তবে এ রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা অথবা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, এই সং 
বিধানের প্রারস্তের অব্যবহিত পূর্বে এ রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সরকারী প্রয়োজন সমূহে ইংরাজী 
ভাষা ব্যবহৃত হইতে ছিল, সেজন্য তাহা ব্যবহৃত হইতে থাকিবে ।” 

৩৪৬ ধারায়, এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগাযোগের ভাষা যে দেশের সরকারী 
ভাষা হবে- একথা বলা হয়েছে। আর ৩৪৭ ধারায়, কোন রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশের ভাষাকে 
রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে এ রাজ্যে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন__সে বিষয়ে বলা আছে। 
__'; পাতা-১৬৮--৬৯; ভারতের সংবিধান ১৯৮৭বোংলা) সংস্করণ । 








কোঠারী কমিশন বলেছিল, আঞ্চলিক ভাবায় পড়াসুলার উৎসাহ af করতে সরকারী কাজকর্ম 
আঞ্চলিক ভাষায় করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে ভবে। ডঃ মিত্র কমিশন মন্তব্য করেছে, “চূড়ান্ত 
পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার ৪৫ we was রাজন সকারের কাজকর্মের অধিকাংশ 
ইংরাজী ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি aera. প্রতিষ্ঠান ওলি নিদেশপিত্র পাঠানো হয় ইংরাজী 
ভাষায় । আদালতের কাজকর্মের ক্ষেত্রেও একই test এই aja ziarn ইংরাজী-প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী 
হওয়ার ব্যাপারে ছাত্র এবং তাদের অভিভাববাদেপ খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় an” 

কোন একটি সমস্যার প্রতিকার হতে পারে wisi) প্রথমত সমস্যাটির মূলে যে কারণশুলি 
রয়েছে তা দূর করে। এর দায়িত্ব যেমন রয়েছে লাছদ সরকারের, তেমনি রয়েছে সাধারণ মনুষের 
তথা তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের । পশ্চিনবঙ্গে Resta এখন পর্যন্ত সরকারী চাকুরীর পরীক্ষায় 
ইংরাজীর দৌরাত্ম খর্ব না করে নিশ্চয়ই সঠিক পদক্ষেপ নেষনি। Fee সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন কি আন্তরিকতার সঙ্গে (চেষ্টা করেছে এই গণমুখা-সরকারের উপর শ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি 
করতে? 

দ্বিতীয় উপায় হলো, সমস্যাটির মুল বাণ ge শা কলে. HL কারণগুলি মেনে নিয়ে নিজেদের 
মানিয়ে নেওয়া । পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সব সময সামাজিক, চিনা চেহনায় একটু অগ্রসরতার দাবী রাখে। 
সেই দাবী অনেক ক্ষেত্রে তা মোন নেওয়া যাচ্ছে না। Gu ভাষার প্রতি অবৌক্তিক প্রীতি যা 
কার্যত দাস্যতার সমার্থক তা কি সমাজ চেতনার আগ্রসলতার নিদর্শন? যখন সরকারীও বেসরকারী 
ofa সবাই ব্যাঙের ছাতার মতো গিয়ে ওঠা Sera wen বিদ্যালয়ের প্রতি কঠোর ভাষায় 
wid করছেন, তখন সেই অশুভ প্রবণতা পশ্চিমলাসের area একটি অংশে ব্যাপক উন্মাদনায় 
পরিণত হয়েছে। একমাত্র ব্যাপক গণ-আান্দোলনই পালে Rees পর্যায়ে ইংরাজীর বদলে আঞ্চলিক 
ভাষায় কাজকর্ম করার বাস্তব পরিস্থিতি aS করতে এবং তা করে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা 
ফিরিয়ে আনতে; যা শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই সামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের আত্মবিশ্বাস 
ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। 

প্রসঙ্গত একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করছি । শত বছর ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৫, ১৪০২ 
বঙ্গাব্দের নববর্ষের দিন কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য গণ্যমান্য বাঙ্গালী শ্রোতাদের 
সামনে একটি সরকারী অনুষ্ঠানে অবাঙালী মুখাসচিব শ্রী কৃষ্ণমূতি তার বাংলা ভাষণে সহকর্মীদের 
স্মরণ করিয়ে দিলেন সরকারী “কাজকর্ম যথাসম্তব বাংলা ভাবায় করার জন্য । এ ভাষণের এক জায়গায় 
দক্ষিণাবর্তের এই মুখ্যসচিব মহাশয় মন্তবা করেন, “অনেকেই আমার কাছে বাংলায় দরখাস্ত নিয়ে 
SUCH | ইংরাজীতে না লেখার জন্য নিজেরাই সং্কোচ প্রকাশ করেন। এটা কেন হবে? আসলে 
এ রাজ্যেই দেখি কর্মচারীরা বাংলায় কাজ করতে eh করেন না। অন্য কোন রাজ্যে এরকম নেই।” 

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর wear থেকে এটাই স্পষ্ট যে বাংলা ভাষায় 
সরকারী কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে কোন বাধা নেই, বরং উৎসাহ রয়েছে। তবু 
অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারীদের বাংলা ভাষার প্রতি অনীহাই বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগের পথে 
বাধা । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, সরকারী অফিসের একজন সামান্যতম করণিকও ইংরাজীতে নোট 
দিয়ে (সে ইংরাজী যতই ক্রটিপূর্ণ হোক না কেন) আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। অথচ সরল বাংলায় 
লিখতে তার অপমান বোধ হয়। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ইংরাজীতে একটি চিঠি লেখানোর জন্য 
তার সহকর্মী করণিককে তোয়াজ করতে কুষ্ঠা বোধ করেন না, অথচ বাংলায় লিখলে তিনি অনায়াসে 
নিজে তা লিখে ফেলতে পারেন। 

মনে হতে পারে ভাষা বিষয়ক ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে এত করা বলা হলো । বিষয়টি মোটেই 
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তা নয়। শিক্ষা শ্রমিক কর্মচারীর ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। সেই সুবাদে তা সমাজ বিকাশের 
সহায়ক। আবার ভাষা হলো শিক্ষার অন্যতম প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান । তাই সমাজের অর্থনৈতিক, 
বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শিক্ষা কমিশনগুলি বারে বারে 
শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার কথা তাই এত জোর দিয়ে সুপারিশ করেছে। 

যে সব স্বাধীন দেশে শিক্ষা পূর্বাপর নিজস্ব মাতৃভাষায় পরিচালিত হয় সে-সব দেশে শিক্ষার 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী ও সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে শুধু শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসারের দাবিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের যে-সব দেশ একদা 
সাশ্রাজ্যবাদীদের শাসনে ছিল, যাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উদ্যোগে, 
তাদেরই স্বার্থে এবং স্বাধীনতার পরও যারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারেনি তাদের দেশে শিক্ষার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আরো একটি নতুন উপাদান থাকে, তা 
হলো শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদী ভাষার নিগড় থেকে মুক্ত করা। বলতে গেলে আমাদের দেশে এই 
দ্বিতীয় উপাদানটি যথাবোগ্য গুরুত্ব পায়নি বস্তুত দুটি কারণে (>) ইংরাজী জানার সুবাদে কর্তৃত্বকারী 
কিছু আমলা ও শাসক শ্রেণীর একটি অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন (২) ইংরাজী জানা পরিবেশে 
লালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা। 

তবে ইতিহাস থেমে থাকে না। এখানেও বঞ্চিত ও দলিত শ্রেণীর অধিকার আদায়ের লড়াই- 
এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অধিকারের দাবি ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে। ১০/১০/৯৩ 
একটি সংবাদে প্রকাশ £ দিল্লির একটি ছোট্ট কারখানার শ্রমিক সৃদন নেত্রপালের নেতৃত্বে কর্মভারতী 
নামে একটি সংগঠনের ২৫জন সদস্য কলিকাতার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে আমরণ সত্যাপ্রহ 
পালন করছেন। নেত্রপালের বক্তব্য, “দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষের কথা না ভেবে মাত্র ৫ 
শতাংশ ইংরাজী জানা লোকের জন্য সরকার সব কিছু করে যাবে _ এটা সহ্য করব AT! ইংরাজীর 
খবরদারি ছুড়ে ফেলতে হবে।” 

গত কয়েক বছর ধরে শোষিত, বঞ্চিত, দলিত মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি 
হয়েছে তা সমাজের উচ্চবর্ণের কায়েমি স্বার্থকে অচিরেই কোণঠাসা করবে সে বিষয়ে আজ আর 
সন্দেহের অবকাশ নেই। সংরক্ষণবিরোধীরা নানাভাবে এমনকি আত্মাহতি দিয়েও তা রোধ করতে 
পারবে না। বঞ্চিত মানুষের অধিকার অর্জনের এই লড়াই ইংরাজীর খবরদারিও ছুঁড়ে ফেলতে 
বদ্ধপরিকর। 

সংরক্ষণবিরোধীদের অন্যতম বক্তব্য হলো, সংরক্ষণের ফলে প্রশাসনের দক্ষতা কমে যাবে। 
উপরে CAA দেখলে মনে হবে যে এই দাবী সঠিক। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে বিষয়টি দেখা 
যাক। 

মনে করি একটি অফিসে প্রায় এক-ই শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন একই ভরের দুজন অফিসার 
আছেন__যার একজন উচ্চবর্ণের আর একজন তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের প্রশাসনিক দক্ষতা 
বিচার হবে কর্মস্থলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার উপর । আর সেই ক্ষমতার ভিত্তি হবে উভয়ের 
শিক্ষাগতযোগ্যতা এবং সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । শিক্ষাতত্বের মতে বিভিন্ন 
জ্ঞানমূলক বিষয় যথা-_গণিত, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি চর্চার ফলে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য গড়ে ওঠে। যেহেতু 
তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় একই । তাই এই সামথেরি দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে 
খুবই কম। ফলে একই প্রকার সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত প্রায় অনুরূপ হবে ভাবলে ভুল করা 
হবে না। 


ক-৮ মাতৃভাষা 


দ্বিতীয়ত সচ্ছল মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিস্ত ঘরের সন্তানের পারিবারিক সমস্যা সমাধানের বাস্তব 
সমাধানের অভিজ্ঞতা হবে অনেক কঠিন কঠোর, তাই অনেক বাস্তবতা সমৃদ্ধ। ফলে তপশিলী 
সম্প্রদায়ের অফিসারের সিদ্ধান্তে বাস্তবতার ছাপ বেশি থাকতে বাধ্য। 

তবু বলা হচ্ছে, তপশিলী সম্প্রদায়ের অফিসারের দক্ষতা কম হবে। এই যুক্তির ভিত্তি কোথায়? 
এ ভাষা হলো ভাব গ্রহণ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আর যেহেতু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 

£ সরকারী কাজকর্মে ইংরাজী ভাষা প্রবলভাবে বর্তমান তাই এই পার্থক্যের ভিন্তিতে উভয় 
অফিসারের ২ avin রা flo tsi 
Sousa বা Wiel Sen Heol) bellies HUET SUE HOT, Samenn A ON 
ভার উপর চিন্তন, মনন, কার্যকারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি উভয় অফিসারই করবেন তাদের 
মাতৃ-ভাবার মাধ্যমে, যেখানে তাদের পার্থক্য নেই বললেই চলে। কিন্তু সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে প্রকাশের 
ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার উপস্থিতি তফশিলী সম্প্রদায়ের অফিসারকে কিছুটা বিব্রত করবে । ইংরাজী 
লেখায় ভুল হওয়ার আশঙ্কায় তার প্রকাশভঙ্গিতে সাধারণভাবে কিছুটা আড়ষ্টতা থাকবেই। আর এই 
ee দা রে রর রি নার টা রা রে 

এটা ভাবলে ভুল হবে না যে, সংরক্ষণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রশাসনে যতই বঞ্চিত 
iin HEE 200d Sheree ক রর রা 
তারা এগিয়ে আসবে ইংরাজী ভাষার খবরদারী ছুড়ে ফেলার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে, যে oS 
দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত এখনো আন্তরিকতার সঙ্গে দিতে পারেনি! আমরা সেই দিনের আপেক্ষায় রইলাম i 








0 ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে, বাংলাদেশের ভাষা 
আন্দোলন (২১শে ফেব্রুয়ারি) স্মরণে একতান গবেষণা পত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
নাগা রোযা নানা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত “মাতৃভাষা £ আবেগে-প্রয়োগে' শিরোনামের 





Sq অন্যতম বক্তা শ্রী শিশিররঞ্জন চক্রবর্তী যে বক্তব্য সেখানে উপস্থাপন করেন-_ _সের্টিই 
তিনি এই নিবে ব্যক্ত করেছেন।__সম্পাদক। 
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2 আমাদের ভাবা-সংস্কৃতির সংকট প্রসঙ্গে 


ভূমিকা ॥ গান্ষীজি প্রাক-স্বাধীনতার কালে ‘হরিজন’ পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন যে Linguistics 
slavery is worse than that of the British swords অর্থাৎ মাতৃভাষাকে বিক্রি করার মতো 
নিল্গমানের দাসত্ব wre আর কিছু নেই। আমরা জানি, পৃথিবীর যে দেশগুলি তাদের ভাষাকে 
বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিল, ইতিহাসের পটটভূমিকায় মহাকাল তাদের ভাষা-সংস্কৃতি সবকিছুই 
এই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়েছে একদিন । গান্ধীজির প্রাজ্ঞ চিন্তাধারা এ দেশের মানুষকে অনেক 
কিছুই দেয়। কিন্তু ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তার হুঁশিয়ারি ভারতবর্ষের জাতিসমূহের 
দিশারী। এ হেন দিগদর্শনকে অবজ্ঞা অবহেলা করার অর্থ অজ্ঞতার অতল তলে তলিয়ে যাওয়া। 

মাতৃভাষাই মুক্তি ॥ আমাদের দেশে বর্তমানে এমনতরো একটি আবহাওয়ার পাল তোলা হয়েছে 
স্বাধীনোন্তর কাল থেকে; অনেক লড়াই করে বহু রক্ত রা এ সা ted eae: 
কিন্তু আমাদের নিজ নিজ অন্তর থেকে মৌলিক সংস্কৃতি, যা হল আমাদের গর্বের, তাকে উপেক্ষা 
করা হল। কেউ কি দেখেছেন পৃথিবীর কোনো দেশ নিজের ভাষা ত্যাগ করে পরভাষা গ্রহণ করে 
এগিয়ে গেছে? জার্মানি বা ফ্রান্সে বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প-_কোনো কিছুরই উৎকর্ষ সম্ভবপর 
হতো না যদি ভাষাগুলিকে যথাক্রমে দুমড়ে মুচড়ে পিষে মেরে ফেলা BS আপন ভাষাকে জলাঞ্জলি 
দিয়ে একটি জাতি প্রবহমান উন্নতির গতির পরিচালক হতে পারে না, পরভাষাকে বাহন করে। 
এখানেই ছিল দিকৃপাল বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্তরের যন্ত্রণা । বিজ্ঞানী মনে করতেন, “খারা বলেন 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।” জগদীশচন্দ্র 
বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তনন্দ্র মহলানবীশ প্রমুখ আমাদের দেশের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা কোনোদিনই 
মাতৃভাষার Cad বিজ্ঞানকে রাখেননি । কেননা তারা জানতেন ভাষা হল্‌ জীবনের কাঠামো । এই 
কাঠামোবিহীন জীব সরীসৃপের রূপ নেয়। বিজ্ঞান-চর্চা তো দূর-অস্ত। আজকের পৃথিবীর একটা বড় 
অংশের মানুষের ভাবা ইংরেজি । ইংরেজির বাইরেও অন্য ভাষাকে তথা তাদের মাতৃভাষাকে বাহন 
করে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েকটি দেশ যা এই আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। 
যেমন মহাচীন, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের মানুষ Gat বহুপথ অতিক্রম করে বিজ্ঞানের আধার 
উপকরণ সঙ্গে নিয়ে দেশের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

জাপানের অভিজ্ঞতা ॥ পৃথিবীর অনেকশুলি উন্নতদেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার মধো 
অ-ইংরেজি ভাষী জাপানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | আজকের জাপানের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হার 
হল; তবে তার সংস্কৃতির, তার ভাষার হার হরনি। তা যদি হতো, তাহলে তাকে লাতিন আমেরিকার কোনো 
দেশের মতো বিজিত ও পদানত হয়ে থাকতে হতো। সৌভাগ্যের কথা এশিয়া মহাদেশের পূর্ব দিগন্তের 
সূর্যোদয়ের দেশটি আমাদের অহোরহো দেখাচ্ছে মাতৃভাষার সম্পদ কত বলিষ্ঠ। জাপানের যাবতীয় 
অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রয়েছে Sela Sra সম্পর্কে প্রগাঢ় গৌরববোধ। আমি দেখেছি সেমিনারে, 
ইংরেজি শব্দের জাপানিকরণের মধ্য দিয়ে। দেখলে বিস্ময় বোধহয় এটুকু ছোটো দ্বীপমালা কেমন করে 
আপন ভাষা-সংস্কৃতির নৌকোয় পাল তুলে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে। একাধিক বার জাপান যাবার আমার 
সৌভাগ্য হয়। সেখানে দেখেছি প্রথমবার থেকে দ্বিতীয়বারে সবকিছুর চর্চাই এগিয়ে গেছে। গতি কোথাও 
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থামেনি বা থামছে না | তাদের দাড়াবার সময় নেই । কারণ ও-জাতি জানে অর্থনৈতিক জগতে তাকে এগিয়ে 
থাকতেই হবে ভৌগোলিক কারণে । এ কারণে প্রযুক্তিকে তারা কাজে লাগিয়েছে ভাষা-সংস্কৃতির গবেষণায় | 
সেখানে শুধুমাত্র জাপানি ভাষাকেই দেখি না, তারা বিশেষ করে এশীয় ও আফ্রিকান মহাদেশের অজস্র ভাষা 
ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় মেতে আছে। এই ভাষা-সংস্কৃতির গবেষণা থেকে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথও 
বাদ পড়েন নি। বিশেষ করে রবীন্দ্রকাব্য চর্চায় কম্পিউটর কিভাবে সাহায্য করতে পারে জাপান তার পথ- 
প্রদর্শক। প্রেমচন্দ ইত্যাদি নিয়েও সেখানের প্রযুক্তি গবেষণা-কার্য এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশে এভাবে 
বাজ এখনো হচ্ছে না কেন? কারণ এ জায়গায় রয়েছে আমাদের মর্মান্তিক অনীহা ও হীনমন্যতা | মাতৃভাষা 
সত্যেন্দ্রনাথ জাপান ঘুরে এসে বড়ই আপশোষ করেছিলেন__ একটি দেশ যদি এত এগিয়ে যেতে পারে এত 
অল্প সময়ের মধ্যে, তবে বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, যার অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য জাপানের থেকেও বড়,তা এত 
পিছিয়ে রইল কেন ! 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জাপানের সর্ববৃহৎ ভাবা-গবেবণাকেন্দ্রের কম্পিউটর বিভাগের যিনি দায়িত্বে 
রয়েছেন, সেই অধ্যাপক সাকামতোর ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা নেই বললেই হয় । অথচ তিনি একজন নামী 
কম্পিউটর বিজ্ঞানী | জাপানের বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞানের গবেষণা ,পঠন-পাঠন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ভাষার 
মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা জাপানি । প্রয়োজন বোধে বিদেশীদের জন্য তারা তাদের তথ্য-সম্‌দ্ধ তত্বশুলিকে 
মেশিন-অনুবাদের সাহায্যে কয়েকটি বিশেষত ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি নবীশ মানুষদের কাছে তুলে ধরেন। 
তার দ্বারা প্রমাণ করে না, জাপানে বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তার মাধ্যম বিদেশী ভাষা | এই দিকটা খুব ভালো 
করে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী সতোন্দ্রনাথ। কথাপ্রসঙ্গে আমি একবার এক নামী 
জাপানি বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করি আপনাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় জাপানি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার 
প্রচলন হল না কেন? তাতে সুবিধে হতো, বিশ্বের ইংরেজীজানা মানুষেরা! তাড়াতাড়ি আপনাদের বৈজ্ঞানিক 
_ ভাবনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারতেন । এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানী বললেন, “মাতৃভাষার পরিবর্তে কোনো 
বিদেশী ভাষায় ভাবনা-চিস্তা, পঠন-পাঠন উচ্চমানের সম্ভব নয়। মৌলিকতার PHS ওঠে ATI আর যে 
“ভাবনা” দ্বারা পৃথিবীর মানুষের উপকার করতে বলছেন, তা বিদেশী ভাষার দাপটে ক্রমশঃ জলো হয়ে 
পড়ত। চিন্তায়, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে বিশেষ কোনো মেধার পরিচয় থাকত না। এমনি করে ধীরে ধীরে 
আমাদের বিজ্ঞান-চিন্তা তলিয়ে যেত আর বিদেশী ভাষাও আমাদের টুটি টিপে ধরত যার নাগপাশ থেকে 
বেরিয়ে আসা আদৌ সহজ হত না। চিন্তাগুলো ভুল পথে এগোলে জাপান কি অর্থনৈতিক মহাশক্তির 
অধিকারী হতে পারত 2” 

বিজ্ঞান-টিস্তার সঙ্গে মানবিকী শাস্ত্র সমূহ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার মাধ্যম হচ্ছে জাপানি ভাষা | আমারই 
পরিচিত এক বাঙালী তরুণ ওখানে রাশি-বিজ্ঞানে Ph.D. করার পূর্বে জাপানি ভাষাকে ভালো করে AS 
করে এবং এ ভাষায় গবেষণাপত্র প্রকাশ করে তবেই Ph.D. হতে পারল | 

আমরা এইটুকু বুঝছি যদি একমাত্র জাপানকেই আমাদের সামনে নজির হিসেবে রাখি তবে এইটুকু খুবই 
স্বচ্ছ হয়ে যায় যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে এগিয়ে দিতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
হয় লা। 

অন্যান্য অভিজ্ঞতা ৷ হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও (সাবেকী পুর্ব জার্মানি) যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও মানবিকী 
বিদ্যাচর্চার একমাত্র বাহন জার্মান ভাষা । এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তো মহামতি আইনস্সেইন একদা গবেষণা 
করেছিলেন,ছাত্র পডিয়েছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, অলিন্দে-অলিন্দে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়ে 
গর্বে ও আনন্দে লেখকের বুক ভরে ওঠে | 

আবার বলি সাবেকী সোভিয়েত দেশে একদিন যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল | উপলক্ষ সেদেশে ভাষা- 











CENT#AL LIBRARY 





বিজ্ঞান-চর্চা স্বচক্ষে দেখা। তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সোভিয়েত দেশে ভাষা-বিজ্ঞান চর্চার গবেষণার 
সম্পাদনার যুগ্ম দায়িত্ব এল অধ্যাপক এম. এস. আন্দ্রোনভ (M. S. Andronov) ও লেখকের গপর। 
‘Linguistics in Soviet Union’ বইটি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৯৮৮ সালে এবং ভা 
জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন আমাদের পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ৷ এ প্রসঙ্গে 
জানার কথা হল যদিও বইটির প্রতিটি গবেষণাপত্র ইংরেজীতে | তবে সেগুলি পাওয়া গেল গবেষকদের 
নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত লেখাগুলির মেশিন-অনুবাদের সাহায্যে । 

বিশ্বের বনস্পতি সদৃশ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান-চর্চায় তাদের মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়েছেন। 
ইতিহাস থেকে তা আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। 

আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসুর দৃষ্টান্ত uu এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী আচার্য 
সত্যেন্দ্রনাথ যার ভাবনাচিস্তা আজও পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন তুলে রেখেছে ৫ বোস্-আইনস্টাইন 
লডেনসেশন] হয়ত আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী বোসনের গবেষণায় নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন 1), 
তিনি ল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই ফরাসি ভাষা শিখতে থাকেন এক ফরাসি মহিলার কাছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করার সময় তার ফরাসি ভাষা-চর্চা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল । প্রবাদ-প্রতিম পুরুষ 
প্রমথনাথ চৌধুরীও তরুণ সতোন্দ্রনাথের ফরাসি জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। এহেন সত্যেন্দ্রনাথ 
মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরিতে রেডিয়াম সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করতে খুবই উৎসুক ছিলেন। মাদাম 
সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন। আর সর্বশেষ একথা বলেন, “প্যারিসে ৬ মাস থেকে ফরাসি 
ভাষাটা তুমি রপ্ত করে নাও, ভাতে কাজের সুবিধে হবে।” ফরাসি ভাষায় উচ্চস্তারের বিজ্ঞান- গবেষণার 
ধারাটি আজও এ দেশে বজায় রয়েছে। সেদিনের লাজুক সত্যেন্দ্রনাথ বিন্রানী কুরীকে একথা বলতে 
পারলেন না যে কাজ-চালানোর মতো ফরাসিটা তার জানা আছে। তাহলেই তিনি কুরীর বিখ্যাত গবেষণাগারে 
কাজ করার সুযোগ পেতেন আর সত্যেন্দ্রনাথের হাতে বিজ্ঞানের চাকা কোন্‌ পথে এগিয়ে চলত, তা কারুর 
জানা নেই। 

সত্যেন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-__এই প্রচারে গবেষণাগারের 
বাইরে চলে এলেন সাধারণ মানুষের দরবারে | সত্যেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের জাতিকে যদি 
যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তার প্রথম ও প্রধান সোপান হল মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে শিক্ষিত 
করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এই দায়বদ্ধতা তার মনীবাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । আমাদের দেশে আর 
কোনো মহাকায় পুরুষ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার মশাল জ্বালো-__এই সাধনায় নিজের কর্মজীবনের একটি 
বড় অংশ উৎসর্গ করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে৷ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তিনি বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন বিষয় 
মাতৃভাষায় পড়াতেন স্বচ্ছন্দে (ঢাকা, কলকাতা সর্বত্র)। তিনি বলতেন, পরিভাষার অভাবে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা থেমে থাকতে পারে না। যেখানে পরিভাষা নেই, সেখানে পরিভাষা তৈরি করতে হবে, 
অথবা বিদেশী পরিভাষাকেই আপন করে নিয়ে এগোতে হবে। এ ছিল দেশবাসীর কাছে পরিভাষা সংক্রান্ত 
বিষয়ে তার বক্তব্য। অর্থাৎ “পরিভাষা নেই” এই অছিলা যেন কোনোক্রমে কার্যকরী না হয়। তার মাতৃভাষায় 
প্রদত্ত সেই সব বক্তৃতা সেদিনের ছাত্ররা যদি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন তবে বিজ্ঞানচর্চার___ভাষা, পরিভাষা 
বিষয়ে ও বিজ্ঞানের নানা চিন্তায় তার ভূমিকা সম্পর্কে দেশের মানুষ আরো অনেক কিছু জানতে পারতেন। 
কিন্ত দুঃখের কথা, তার আশেপাশে ফার্দিনও দ্য সাসুর-এর ছাত্রদের মতো কোনো উৎসাহী ছাত্র হয়ত ছিল 
না। এটি তার ব্যক্তিজীবনের একটি দুর্ভাগ্য বই fer. 

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্র-মানসপুত্র। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃদুঞ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
মাতৃদুগ্ধ জীবন গড়তে যত প্রয়োজন, জীবনে মাতৃভাষার প্রয়োজনও তার চেয়ে নগণ্য নয় । রবীন্দ্রনাথও 
বলেছেন, “ভারতবাসী যে বুদ্ধি-সামর্থে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে JA, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয় | এই 





e. 


ক-১২ মাতৃভাষা i A 


দুই Bibi শের সর্বশ্রধান প্রভেদ এই ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর 
জাপান এহরাপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষহায়ার আবরণ থেকে JE 1 এই বিদেশীয় সভাতা, যদি একে 


সভ্যতা বল, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি»... 1” এখানেই আমরা দেখাতে পাচ্ছি কতটা আমরা 
হারিয়েছি। 


যে কোনো জাতির ভীবনের ভাষা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই সম্পদকে দলিত হতে দেওয়ার অর্থ আত্মিক 
দলন। আবার গান্ধীজির কথার পুনরুল্লেখ করে বলতে হয় যে স্বাবীনোন্তর ভারতে মাতৃভাষা ও জাতীয় 
সংস্কৃতির যে অবমাননা ঘটে চলেছে তা নৌকোড়ুবির মতো বেদনাদায়ক। 

গুপনিবেশিক শৃংখল n দেশ খণ্ডিত হল। বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, এই লেনদেন খেলার 
ইতিহাসে প্রায় পঞ্চাশ, বছর ধরে A. CHA যাচ্ছে তা ঢেকে রাখার আর সময় নেই। ইংরেজ চলে গেল তার 
গুপনিবেশিক নোঙর গুটিয়ে; রেখে গেল ইংরেজি ভাষার মুখোশটি। দেশের মানুষের মধ্যে অহোরহো 
প্রতিযোগিতা চলেছে এ মুখোশটিকে রে কত কার্যকরী করে ব্যবহার করতে পারে । এই অন্ধ প্রতিযোগিতায় 
দেশের উত্তর-দক্ষিণ- পূর্বপশ্চিম নানা প্রত্যন্ত অঞ্চল সামিল হয়েছে। কেন এই মিথ্যে প্রতিযোগিতা? 
স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের দিন থেকেই, যদি বলি সুযেদিয়, আমাদের মনে এক নয় । শুপনিবেশিক চিন্তাধারার 
দানা বাধল। সেই চিন্তাধারার ফসল হল কয়েকটি প্রজন্ম । তাই দেখি আজ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে কোনো , 
তাত্বিক, কোনো মৌলিক গবেষণা বড় আকারে দেশের মাটিতে হল না। যেটুকু বা হল, তা এদেশের মানুষ 
বিদেশের সাগর পারে নোঙর বেধে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সফলতা আনল । এরই বা উত্তর কি? দেশের পণ্ডিতরা 
এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন? আজ না দিলেও একদিন তাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে । অর্থাৎ স্বজাতিক 
গৌরববোধ বোধহয় আম্মাদের কমে গেল শুধু নয়, জাতিকে অতল তলে নিয়ে যাচ্ছে । সেখানে নেতৃত্ব দেবার 
একান্ত অভাব। “আমার ছেলে বাংলা তেমন বলতে পারে না, ইংরেজ্ীটা তার বেশ সহজে আসে» একমুখ 
হেসে সন্তানের বাবা-মা যখন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে একথা বলেন, তখন আমরা দেখতে পাই ইংরেজের ফেলে 
যাওয়া মুখোশটি তার মুখাবয়বটি ঢেকে দিয়েছে। এ শুধু পশ্চিম্বাংলার কাহিনী নয়, সারা দেশের 
মানচি ব্রীকরণ করলে এহেন হতাশার চিত্রটি চোখের সামনে JARA Sara | বিদেশী ভাষাকে বাহন করে 
পৃথিবীর কোনো দেশ কি কোনোদিন এতটুকু এগোতে পেরেছে? বিদেশী ভাব! কি সৃষ্টি করতে পারে? 
কিছু আমলা, কিছু ্রযুক্তিবিদ। এই ধরনের নিঙ্নমানের অর্থাৎ মৌলিকত্বের অভাব যেখানে সেখানেই বিদেশী 
ভাষা শিক্ষাপ্রাপ্ত, মানুষের একমাত্র জায়গা । সেই জায়গাটিকে আজ ভারতবর্ষের মানুষ একান্তভাবে 
SIPS ধরে আছে। এ ব্যাপারে সহায়তা করছে দেশের রাষ্্রশাসনও 1 যদিও বর্তমানে আঞ্চলিক 
ভাষাশুলিতে পরীক্ষার অধিকার দেশবাসীর এসেছে, তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সফল 
করতে দেশের রাষ্ট্রশক্তি ও বিজ্ঞানের আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন । এই  প্রচেষ্ঠাই আমাদের সফলতার 
দিকে Fics যাবে। 

বাঙালীর সাধনা ও স্বপ্নু ॥ বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর বুকে প্রায় বাইশ কোটির মতো | 
ওপার বাংলায় ভাষা-গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রগতি গর্ব করার মতো । ভারা গবেষণা চিন্তাকে 
কার্যকরী রূপ দেবার জন্য তা নানাদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের অগ্রগতি এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়, 
আত্মপ্রত্যয়যুক্ত ও গর্বিত ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলা ভাষা-সাহিত্য -গবেষণার ক্ষেত্রে, চিন্তার জগতে 
হাত ধরাধরি করে চল্তে পারলে পৃথিবীর বুকে একটি বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে। বাইশ কোটি মানুষের 
সম্মিলিত উচ্চমানের একটি ভাষা উচ্চ গবেবণার ক্ষেত্রে ভাষাগোস্ঠীকে পৌছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।দুই 
বাংলার যেদিন মানবিকী বিদ্যা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা মাতৃভাষার মাধ্যমে এগিয়ে যাবার সংকল্প নেবে, 
সেদিন ভাষার অগ্রগতির সঙ্গে একটি বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে দিনটি 
আশা করি সুদূরে নেই। তবে তাকে সফলতার রূপ দিতে দুই বাংলার মানুষকে প্রতিশ্রতিপরায়ণ হয়ে 


= ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ক-১৩ 


CENTRAL LIBRARY 


পৃথিবীর বুকের যাবতীয় চিন্তা রাশিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে হবে । আলোচনার শেষ 
কথা হল, এই পবিত্র সাধনায় সফল হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই । মানবিকী বিদ্যা ও বিজ্ঞানের যাবতীয় 
মৌলিক গবেষণাই মাতৃভাষায় হওয়া খুবই সম্ভব যদি মানুষের সাধারণ শিক্ষা সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। 
তা নির্ভর করছে রাষ্ট্রনেতাদের উদার ও সক্রিয় মানসিকতার ওপর | 

উপসংহার ॥ সোভিয়েত ইউনিয়নে, জাতি-উপ্জাতির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির লড়াইয়ে ভাষা একটি 
বিশেষ ভূমিকা নেয় । বিষয়টি মার্কসয়ীয় ee ভুলে নয়। লেনিন-স্তালিন প্রদর্শিত মার্কসীয় পথ থেকে 
বিচ্যুতি সোভিয়েত ভেঙে ডান রা গগন AERC 
শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যবস্থা বহু কিছু ব্যাপারে সমাজতন্ত্র একটি পিছিয়ে থাকা কৃষিনির্ভর দেশকে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে পৃথিবীর বুকে একটি অন্যতম শক্তির আধার রূপ প্রতিষ্ঠা করল। ভাষা আন্দোলন, ভাষা চর্চা, ভাষা 
অগ্রগতির ভূমিকা বড়ই স্পর্শকাতর | সেখানে অগ্রগতি প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিচালিত না হলে সমূহ বিপদের 
সম্ভাবনা । যে বিপদ ঘটে গেল পৃথিবীর প্রথম সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশটিতে | প্রাক্তন পাকিস্তান দুটুকরো হয়ে 
গেল ভাষাভিভ্তিক লড়াইয়ে | 

কেন্দ্রীয় সরকারই দেশে হিন্দি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির মূলে ৷ ইতিহাসের পাঠশালায় আমরা যে 
শিক্ষালাভ করছি তার থেকে আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসকদের বুঝতে পারা অত্যন্ত জরুরি হয়েছে যে 
বহুভাষিক দেশে একটি ভাষাকে কোটি কোটি মানুষের ওপর চাপিয়ে দিলে তাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা | 
হিন্দি ভাষার অগ্রগতির নামে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক ভাবে অহিন্দিভাবীদের ওপর চাপানোর চেষ্টা হিন্দি 
ভাষার পক্ষে অহেতুক ক্ষতিকারক | আমরা কেউই হিন্দি বিরোধী নই। পরস্ত হিন্দি ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
হোক মনেপ্রাণে কামনা করি। কিন্তু দেশের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের ভাষা চরম উপেক্ষার মধ্যে পিছিয়ে থাকুক 
এও কাম্য নয় । এর ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মনে হিন্দি বিদ্বেষ গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষে 
সাহায্য করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্য পাবে একমাত্র ভাষা সে হল হিন্দি প্রতিটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষার 
মর্যাদা চায়। তবে একটি ভাষা ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হওয়া দরকার | 
সেজন্যেও হিন্দীর এই ভূমিকা কেউই অস্বীকার করে না। 

হিন্দিকে অপসংস্কৃতির বাহন করা হচ্ছে ॥ এই সূত্রে সংস্কৃতি সম্পর্কে অল্প কথায় একটু আলোচনা হয়ে 
যাওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষ করে বোম্বাই মার্কা চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শন হিন্দি সংস্কৃতির 
প্রচারের নামে যে অপসংস্কৃতি প্রচার করছে তার ফল আমরা ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছি। খুন, রাহাজানি, 
যৌন উন্মাদনা ইত্যাদি উচ্চবিত্ত জীবনের হীনতার সংস্কৃতির জঘন্য অপপ্রচার ভারতীয় সমাজজীবনের 
তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীদের মনে দাগ কাটতে শুরু করেছে। এর বিরুদ্ধে ভারতবাসীর নৈতিক সং 
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মানুষকে হিন্দি-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। এই কাজটি 
গ্রহণ করতে আমাদের যত দেরী হবে, ক্ষতির পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাবে। 
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কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাচর্চা a 





বলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি । গভর্নর জেনারেল বা বডলাট 
সেদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত আইন অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেন ।তাই সেদিনটিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠাদিবস রূপে ধরা EA | 

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় উচ্চশিক্ষার সিংহদরজা এ-দেশবাসীর কাছে খুলে গেল বটে কিন্তু শুরু 
হল এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস । সে সংগ্রামের তিনটি ক্ষেত্র) দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন । (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষা এবং (৩) উচ্চতম শিক্ষা 
ও মৌলিক গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলা । ভিন সংগ্রামের ক্ষেত্রেই জয়ী হওয়া গেছে 
বটে কিন্তু তার জন্যে অবাঞ্ছিত পরিশ্রম কম করতে হয়নি | অনেকের অনলস চেষ্টা একাজের সঙ্গে যুক্ত 
হলেও বিশেষভাবে স্মরণীয় তিনটি নাম_ স্যর শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তার 
পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজ ছিল I 
কিন্তু যা ছিল না, তা হল পঠন-পাঠনের মান নির্ধারণের জন্যে পরীক্ষা নেওয়া, ফল প্রকাশ ও সার্টিফিকেট 
বিতরণের কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। স্কুল-কলেজের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়তা ততই অনুভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে এটা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ | 
TEACH, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার আগে পর্যস্তকলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজ এই পরীক্ষা-সংক্রান্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল, বিভিন্ন ভাষা-বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষায় অগ্রগতি ও 
গবেষণার সূচনা আরও বেশ কয়েক বছর পরেকার ঘটনা | আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের জন্যে লড়াই 
তো স্যর আশুতোষের জীবন-ইতিহাস। 

বাংলাদেশে শিক্ষার দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সদসোরা এদেশে লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব কোর্ট অব ডাইরেকটরের কাছে বিবেচনার 
জন্যে পাঠান । এ প্রস্তাব তখনকার মতো নাকচ হয়ে যায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের অনুরূপ প্রস্তাবও 
কোন আমল পায়নি । তবে এই আবেদনের ফলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগিতা নিয়ে 
কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪-এর ১৯শে জুলাই ইংল্যান্ড থেকে 
এডুকেশন ডেসপ্যাচ বা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিধান পাঠানো হল তাতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নিতেই বলা হয় | সেই অনুযায়ী একাধিক কমিটির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় বিল তৈরি হল যার বলে কলকাতা, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮৫৭ fA) | 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট চল্লিশজন ‘Foundation Fellow’- র মাত্র ছজন ছিলেন ভারতীয় = 
মোহম্মদ ওয়াজি। ৩রা জানুয়ারি ১৮৫৭ সেনেটের প্রথম অধিবেশন বসে। সেখানে পরীক্ষা-সংক্রান্ত যে 
নিয়মাবলি তৈরি হয় তার আয়ুক্কাল ছিল তিন বছর । এই নিয়মের বলে প্রবেশিকা বা এনট্রান্স পরীক্ষায় দুটি 
ভাষা অবশ্য-পাঠ্য হল- ইংরেজি এবং গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবি, ফারসি, বর্মি, সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, 
হিন্দি ও Gaya মধ্যে যে-কোন একটি ভাষা । তাছাড়া পরীক্ষার্থীরা সুযোগ পেল ভাষা ছাড়া অন্য বিষয় 
ইংরেজি অথবা তার গৃহীত দেশীয় ভাষায় উত্তর লেখার। ১৮৫৪-এর এডুকেশন ডেসপ্যাচ-এ নির্দেশ ছিল 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় ভাষার উন্নতি ও মর্যাদার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 
পরীক্ষানীতিতে তা প্রতিফলিত হল। 
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বিশ্পবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগে ও পরে; এমনকি কেউ CHE এখনও এই ধারণা পোষণ করেন যে 
এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার শাসক ইংরেজ শাসন ও শোষণের সুবিধার্থেই করেছিল । বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোন কোন আচার্য তথা ব্রিটিশ শাসক কেরানি-নির্মাণের কালে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
ব্যবহার করতে চাইলেও এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিই। 
তাদের যথোচিত সাহায্য করেছেন ভারতবন্ধু কিছু ইংরেজ মনীষী | আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 
পার্লামেন্টারি কমিটির সভায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সঠিক কথাই বলেছিলেন ca— English education 
was in a manner forced upon the British Government’ | তিনি এ-কাজের পথিকৃৎ হিসেবে 
দুজনের নাম করেছিলেন রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার। তারা তো বটেই অন্যেরাও যে এ-কাজে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রসার নয় পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞানের আলোকে এ- 
দেশের মানুষের জড়তার মোচন ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মোচন। যেহেতু ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তা করা 
তখন সহজসাধ্য ছিল তারা ইংরেজি ভ ক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল 
বিদ্যাসাগর যে 10195 on the Sanskrit College’ প্রস্তুত করেন তার যথাক্রমে ৫ ও ১৯ নং অনুচ্ছেদ 
দুটিতে বলা হয়েছে £ 

৫। “সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই 
একমাত্র Faye বাংলা-সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।, 

>>| i ihe ioe 
সংস্কতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজির জন্য দেওয়া Glow | অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়বার 
সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজি | অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ সময় ইংরেজি বিদ্যার জন্য 
নিয়োগ করা উচিত ।" (>) 

এজন্যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষাকে “অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত’ 
করেছিলেন। তার আগে মাঝে মাঝে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো হলেও ইংরেজ শাসক তাকে 
অবশ্যপাঠ্য বিষয় করে তোলেনি। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুচনায় দেশীয় ভাষার মর্যাদার প্রতি যতটুকু লক্ষ্য দেওয় 1 গিয়েছিল তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
না পেয়ে বিপরীত গতি লাভ করল । ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর সেনেটের সভায় যে-সব সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় তার মধ্যে ছিল £ 

>. First Examination in Arts বা সংক্ষেপে F.A. পরীক্ষা শ্রবর্তন। 

২. FA. পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য ভাষা হিসেবে ইংরেজি ছাড়া নিতে হবে fas, ল্যাটিন, fas. 
আর্মেনিয়ান, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, Gay ও বর্মির মধ্যে যে-কোন একটি ভাষা। 

৩. অতঃপর প্রবেশিকা সহিত সমস্ত পরীক্ষায় দেশীয় ভাষা ছাড়া অন্য সব বিষয়ের উত্তর কেবলমাত্র 
ইংরেজিতেই দিতে হবে (যদি কোন বিশেষ নির্দেশ না থাকে) 

দেশীয় ভাষাকে অপাংক্তেয় করার বড়যন্ত্র এভাবে শুরু হল। পরিচালকমগুলীর বৃহৎ,অংশই যখন 
মনোনীত, কর্তাভজাদের সাহায্যে নিয়ম পাশ করাতে শাসকগোষ্ঠীর অসুবিধে হয়নি। ১৮৬৩-র সমাবর্তনে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আচার্য এরস্কাইন তার ভাষণে এমন প্রস্তাব পেশ করলেন যে প্রবেশিকা সুরে যে 
পরীক্ষার্থী বাংলা, হিন্দি বা ওড়িয়া নেবে বি. এ. পরীক্ষায় তাকে সংস্কৃত এবং যে পরীক্ষার্থী Gay নেবে 
বি. এ. পরীক্ষায় তাকে আরবি বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়ার আইন প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ুনীয়। এরস্কাইন' 
নিশ্চয়ই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে এই রীতি প্রবর্তিত হলে প্রবেশিকা ভরে কেউ আর দেশীয় ভাষা 
নেওয়ার বোকামিটুকু করবে দা, ভারতীয় ভাষাচর্চ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শিক্ষিত 
iii colin M 
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দেশীয় ভাষার প্রতি এতটা উদাসীনতা অথবা অবভ্ঞা অন্য ইংরেভদেরও পছন্দ হয়নি। Se স্মিথ 
১৮৬৭-র ২৯শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠির মাধ্যমে জানালেন যে লগুন বিন্ববিদ্যালয়ের আইন 
ও রীতির হুবহু অনুকরণ করার ফলে দেশীয় ভাষার উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারের 
সচিবও ওই একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে জানালেন যে শিক্ষা, দেশবাসী ও দেশীয় ভাষার স্বার্থে 
চাই, ‘more extensive employment of the vernacular languages of India as the 
medium of conveying to the natives of the country, a higher order of education 
than hitherto been imparted to them.’ এ-সব প্রভাব আমল পেল না এবং এরক্কাহনের উদ্দেশ্যই 
সফল হল | ১৮৬৮-র এফ. এ. এবং ১৮৬৯-এর বি. এ. পরীক্ষা থেকে বাংলা পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে গেল। 

১৮৭১-এ দেশীয় ভাষা এই অনুদার মর্যাদা লাভ করল যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজি সংবাদপত্র 
অথবা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে তা পরীক্ষার্থীর ইচ্ছানুরূপ পাঠ্যসূচি 
ভাষায় অনুবাদ করতে বলা হবে | তাছাড়া ইহল পের Middle Class Examination-এর অনুরূপতাবে 
দেশীয় ভাষায় একটি পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবও গৃহীত হল | উরদুকেও এই পরীক্ষার তালিকাভুক্ত করা হল 
আর ফারসি এফ. এ. বি. এ. ও বি. এ. অনার্সের অন্যতম বিষররূপে গৃহীত হল । যাই হোক, দেশীয় ভাষার 
চর্চা তখন উপযুক্ত কেরানি-নির্মাণের লক্ষ্যেই এগোতে থাকল | 

পর পর চোদ্দজন উপাচার্যের পরে স্যর শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
ভারতীয় উপাচার্য (১লা জানুয়ারি ১৮৯০)। ১৮৯১-এর সমাবর্তন উৎসবে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করলেন 
€ * | firmly believe that we can not have any thorough and extensive culture as 
a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars.° তার 4- 
বছর আগে ১৮৮৯ খ্রিসসব্দে আশুতোষ ফেলো মনোনীত হয়েছেন এবং এর মাত্র দুমাস পরেই সিণ্ডিকেটের 
সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন (৩০শে মার্চ ১৮৮৯)। 

স্যর গুরুদাসের এই ধারণা কোন বিচ্ছিন্ন অথবা ব্যক্তিবিশেষে চিন্তার ফল নয়, জাতীয় চেতনায় উদ্ধুদ্ধ 
শিক্ষিত বাঙালির ভাবনা । রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে নবীন রবীন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে বাঙালির 
জাতীয় ভাবনার কাণ্ডারী হয়ে উঠছেন। শিক্ষায় মাতৃভাষার উপযোগিতা নিয়ে কার্তিক ১২৯০ (অক্টোবর 
১৮৮৩) “ভারতী'তে তিনি আলোচনা করেছেন “ন্যাশনাল FS প্রবন্ধে 1 ১২৯৯-এর পৌব সংখ্যা (ডিসেম্বর 
১৮৯২) “সাধনা” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার “শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধ । প্রবন্ধটি আগেই রাজশাহী 
আযসোসিয়েশনে পঠিত হয় (নভেম্বর ১৮৯২) এই প্রবন্ধটি পড়ে স্যর গুরুদাস রবীন্দ্রনাথকে লেখেন 2 

“আপনার শিক্ষার হেরফের” নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং যদিও তাহার 
আনুষঙ্গিক দু-একটি কথা আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাশুলি আমারও একান্ত 











প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন যে বাংলা ভাষা শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ইতিপূর্বে কয়েক জন সদস্য 
বিশ্ববিদ্যালয় সভায় আলোচনা করলেও তা গৃহীত হয়নি । 

বন্কিমচন্দ্রও ‘শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটি পড়ে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে জানান “পৌষ মাসের সাধনায় 
প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতে এক্য 
আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক Aas ব্যক্তির নিকট Calas করিয়াছিলাম এবং একদিন সিনেট 
শুধু একমত নন, “অনেক ASS ব্যক্তির’ সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনাও করেছেনঃ একদিন সিনেট হলে 
কিছু বলবারও চেষ্টা করেছেন । আর উপাচার্য শুরুদাস উপরোক্ত চিঠিতে জানিয়েছেন যে তার “কথানুসারে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সদস্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন কিন্তু দুভগ্যিবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই’ 


তুষারকান্তি মহাপাত্র ক-১৭ 
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যে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ হয়নি বলে বঙ্কিম ও গুরুদাসের ক্ষোভ, তার উত্থাপক ছিলেন আশুতোষ | 
শুরুদাসের চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আশুতোষ একক চিন্তায় এই প্রস্তাব রচনা করেননি নিশুরুদাসের 
চক পপর steal ১লা মার্চ আশুতোষ 
জিস্ট্যারকে লেখা যে চিঠিতে তার প্রস্তাব আলোচনার জন্যে পাঠান তাতেও জানানো হয়েছিল যে 
asinine ভাষণে দেশীয় ভাষা সম্পর্কে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করা 
হয়েছে তিনিও তা সমর্থন করেন । আশু তোষের বর্তমান প্রস্তাব শিক্ষা সম্পর্কে তার সামগ্রিক ধারণারই পরিচয় 
বহন করে এবং ভাষা সম্পর্কে এমন পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পেশ করা হয়নি। তিনি 
১.  কলাবিভাগের যে সব পরীক্ষার্থী সংস্কৃত নেবে তাদের বাংলা, হিন্দি বা ওড়িয়া ভাষার যে-কোনও 
একটিতে এবং যারা আরবি নেবে তাদের Gay ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। 
এফ. এ. পরীক্ষায় ধ্রুপদী ভাষার পাঠ্যবইয়ের মতো সিলেবাসের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট আধুনিক 
এফ. এ. পরীক্ষায় ১ম পত্রের পরীক্ষণীয় ভাষা হবেস্রুপদী ভাষা; দ্বিতীয় পত্রে আধুনিক ভারতীয় 
২. বি. এ. পরীক্ষায় 
ক. ধ্রুপদী ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষাও সিলেবাসে স্থান পাবে। 
খ. বি. এ. পাশ পরীক্ষায় এফ. এ.-র অনুরূপ সিলেবাস হবে। 
গ. বি. এ. সাম্মানিক পরীক্ষায় তৃতীয় পত্রে গদ্য-পদ্যের বদলে থাকবে 
দেশীয় ভাষার জন্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যবই থেকে প্রশ্ন ও মৌলিক রচনা। 
৩. এম. এ.তে ইংরেজিতে নিবন্ধ রচনা তো আগের মতো থাকবেই তার সঙ্গে ধ্রুপদী অথবা 
সিলেবাসভুক্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাহিত্য অথবা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ্যসূচিভুক্ত হবে। , 
প্রস্তাবটি সিণ্ডিকেটে উঠলে €১৪ই মার্চ ১৮৯১) তা কলাবিভাগের সভায় আলোচনার জন্যে প্রেরিত 
হল। ১১ই জুলাই ১৮৯১ কলাবিভাগের সভায় প্রস্তাবটি আলোচিত হলে ১৭-১১ ভোটে তা নাকচ হয়ে 
যায় প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, মহেন্দ্রনাথ রায়, 
' ম্যাকডোন্যান্ প্রমুখ ব্যক্তি আর বিপক্ষে যারা ভোট দেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব, এবং সংস্কৃত কলেজের পরবর্তী 
অধ্যক্ষ নীলমণি মুখোপাধ্যায় | বিদ্যাসাগর তার শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে ছাত্র যদি 
শুধু সংস্কৃত অথবা শুধু ইংরেজি পড়ে সে ভাল বাংলা লিখতে পারে না অন্যপক্ষে যে ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি 
উভয় ভাষাতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত সে ভাল বাংলা লিখতে পারবে। মহেশচন্দ্র অথবা নীলমণি মুখোপাধ্যায় 
বিশেষভাবে ১নং প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বোধহয় প্রমাণ রাখলেন যে তারা বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত 
উত্তরসূরী | যে সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার মনোনীত সেখানে সরকার-বিরোধী প্রস্তাব পাশ হওয়া 
অবশ্য কঠিন ব্যাপার | আশুতোষ অবশ্য দমলেন না । বিরোধী শক্তিকে নাড়া দিতে অথবা এমনও হতে পারে 
তাদের চৈতন্য জাগাতে তিনি একই বছরে একটি একদম নিরীহ প্রস্তাব সিণিকেটে উত্থাপন করলেন £ 
‘That the syndicate recommend to the senate that a committee be appointed 


to consider whether it is possible to devise some scheme by means of which 
greater encouragement may be given by the university to the study of Indian 


Vernaculars than has hitherto been done?’ 
এবার আর খোলাখুলি প্রস্তাব পেশ নয়। তার চেয়ে চাওয়া হল সেনেট একটি কমিটি করে দিক, যার 
কাজ হবে খতিয়ে দেখে এমন পদ্ধতি বাতলানো যার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত যা সম্ভব হয়েছে তার 


ক-১৮ মাতৃভাষা 














চেয়েও অনেক বেশি করে আধুনিক ভারতীয় ভাষাচর্চায় উৎসাহ দেওয়া যায়। সদস্যেরা কি বুঝলেন কে 


জানে | তবে তারা কোন ঝুঁকি না নিয়ে আশু তোষের প্রস্তাবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে প্রভ্তাবটিকে নাকচ করে 
দিলেন। 


এতে শাপে বর হল । তবে ভার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হল বিশ শতকের শুরু পর্যস্ত। ইতিমধ্যে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।২ তার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৭ই জুন ১৮৯৪ 
রবীন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্র সেন পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপরের অধিবেশনেই যে ২৭জন 
বিশিষ্ট বাঙালি পরিষদের সদস্য হন তার মধ্যে ছিলেন স্যর গুরুদাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীশচন্দ্র 
মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বীরেশ্বর পাড়ে । এই সভায় রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব অনুসারে “বাঙ্গালা 
ভাষায় ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের জন্য অগ্রসর হওয়ার 
সিদ্ধান্ত" গৃহীত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে স্যর গুরুদাস ও রবীন্দ্রনাথ সহ আটজনের একটি কমিটি গঠন করা 
হয়। 
পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে. তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা 
আলোচনা হয়, তন্মিমিস্ত পরিষদের পক্ষ হইতে চেষ্টা করা উচিত!’ আশুতোষ সে-সভায় শারীরিকভাবে 
উপস্থিত না থেকেও প্রস্তাবের অন্তরালে হাজির থাকলেন। 

পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে (৪র্থ, ১১ই ভাদ্র ১৩০১ | ২৬ আগস্ট ১৮৯৪) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব 
দিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় “গণিত, ইতিহাস, ভূগোলাদি বিষয় ইংরেজীর স্থলে বাঙ্গালায়' উত্তর লেখা এবং 
পড়ানোর জন্যে পরিষদের আন্দোলন করা উচিত। আর রজনীকান্ত OG চেয়েছিলেন উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি 
স্কুল-কলেজে আরও বেশি বাংলা ভাষায় আলোচনা এবং “বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ফ.এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা 
ও অনুবাদের নিয়ম প্রবর্তন করা 1 বি. এ. পরীক্ষায় পাস কোর্সে সংস্থৃতের সহিত বাঙলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক 
নির্ধারণ করা এবং অনার্স কোর্সে বাঙ্গালা রচনার নিয়ম প্রবর্তন করা এবং এ বিষয়ে পরিষদ হইতে আন্দোলন 
করা ।” আশু তোষেরই প্রস্তাব হয়ত বা গুরুদাস ও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে রজনীকান্তের প্রস্তাব হয়ে দেশীয় 
ভাষার মর্যাদার আন্দোলনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে এল | কিভাবে এমনটা ঘটল তা 
আজ আর জানার উপায় নেই তবে এ-বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করে “যথাকর্তব্য করার’ জন্যে যে কমিটি তৈরি 
হল তার সদস্য হলেন গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত ও নন্দকৃষ্ণ বসু। “গুরুদাসবাবু 
এ বিষয়ে প্রভূত অনুরাগ ও উৎসাহ দেখান” এই ঘটনা প্রমাণ করে আন্দোলনের সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও 
পরিষদকে তিনি নিবিড় বন্ধনে বাধতে চেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত স্বরণীয় যে যদিও তার উপাচার্ষের কার্যকাল 
১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরই শেষ হয়ে গেছে তিনি তখনও সিণ্ডিকেটের সদস্য আছেন। 

প্রায় একশ জন প্রধান শিক্ষকের মতামত বিচার করে এবং সংখ্যাধিক্যের মতকে মূল্য দিয়ে কমিটি যখন 





যে প্রস্তাব পাঠালেন তাতে বলা হল £ 


১. এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় প্র পদী ভাষা নিলে তৃতীয় পত্রে ইংরেজী থেকে আধুনিক ভারতীয় 
ভাষায় অনুবাদ এবং রচনা লেখার নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে। 
২. প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস-এর উত্তর সেনেট-নির্দিষ্ট আধুনিক ভারতীয় ভাষায় 
লেখার নিয়ম চালু করতে হবে। 
প্রথম প্রস্তাব ২২-২১ ভোটে গৃহীত হলেও দ্বিতীয় প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় | প্রথম প্রস্তাবকে রূপ 
দেওয়ার জন্যে গুরুদাসের প্রস্তাব মতো সিপ্জিকেটে ১৭ জনের একটি উপসমিতি গঠিত হয় যার সদস্য ছিলেন 
শুরুদাস নিজে ও আশুতোষ | অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা এডাতে তারা যে 
সামান্য সুপারিশটুকু করলেন তাতে বলা হল পাশ-ফেল নির্ধারক হবে না এমন একটি এচ্ছিক পত্র এফ. এ. 


তুষারকাম্তি মহাপাত্র ক-১৯ 





ও বি. এ পরীক্ষায় থাকবে | পরীক্ষার্থীর মৌলিক রচনাশক্তি বিচার করে তাকে একটি সাটিফিকেট দেওয়া 
হবে ই 

‘An optional paper requiring an original composition in Bengali or urdu shall 
be setatthe F. A. B. A. examinations, proficiency in which shall entitle a candidate 
to a special certificate but which will not be counted towards a pass. ফ্যাকাল্টি অব 
আর্টস্-এর ১২ই ডিসেম্বর ১৮৯৬-এর এই সভায় প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল! 

১৮৯৯-এর সমাবর্তনে আচার্যের ভাষণে কার্জন স্পষ্টভাবে জানালেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু 
একটি ‘examining and degree-giving’ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অক্সফোর্ড বা কেস্ত্রিজের মতো 
তা ছাত্রদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্তত কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য জেনে তিনি ১৯০১-এ 
সিমলায় এদেশবাসী ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের সভা আয়োজন করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করলেন (১৯০২), যার ছয় সদস্যের মধ্যে একমাত্র ভারতায় সদস্য স্যর 
গুরুদাস। এছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আঞ্চলিক সদস্য নেওয়া হল | কলকাতার 
আঞ্চলিক সদস্যরূপে যোগ দিলেন আশুতোষ | ছাত্রাবস্থায় যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো কার্যাবলী ও সভার 
আলোচনা পড়ে অবসর বিনোদন করতেন সেই আশুতোষ এতদিনে তার যোগ্য কাজই পেয়ে গেলেন। 
নির্দিধায় ঘোষণা করলেন | (the study of vernacular language has received insufficient 
attention) tera বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে গৃহীত নীতিগুলি সম্পর্কে জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 
আর মাত্র ‘Examining Boards’ না রেখে ‘teaching institutions-9 পরিণত করা হবে যেখানে 
শিক্ষার মান হবে যথেষ্ট উন্নত এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের প্রতি ery দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“ফেলো” ও অন্যান্য সদস্যরা যে ভূমিকা এতদিন পালন করেছেন তা যে যথাযোগ্য নয় তা স্বীকার করে সদস্য 
মনোনয়ন, নির্বাচন ও সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে নতুন বিধি রচিত হল। আধুনিক ভারতীয় ভাবা শিক্ষায় 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে কমিশন সিদ্ধান্ত নিলেন = 

১. fa. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচনা পরীক্ষা আবশ্যিক হবে তবে তা ক্লাসে 

শেখানোর দরকার নেই | 

২. ইংরেজির সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও এম. এ. পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্যে আধুনিক ভারতীয় ভাবায় অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে হবে। 

৪. আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে বই লেখার 

১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৪-এ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন চালু হলে স্কুল-কলেজের ওপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অবিসংবাদী কর্তৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠিত হল তেমনি শিক্ষার সার্বিক মনোন্নায়নও সম্ভব হল। কিন্তু এই আইন 
পুরোদস্তুর চালু হওয়ার পথে সাংবিধানিক অসুবিধা দেখা দিলে উপাচার্য পদে আশুতোষকেই নিয়োগ করা 
হল ল (৩১শে মার্চ ১৯০৬)। সব সংকট দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষাকে যথাযোগ্য 
মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আশুতোষ দীনেশচন্দ্র সেনকে দিয়ে ১৯০৯-এ ‘Special 
University Readership’ TESIS ১৯১২-তে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে CAAA জন্যে “রামতনু লাহিড়ী 
ফেলোশিপ” বক্তৃতা প্রবর্তন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ালেন। ১৯০৯ 
থেকে ১৯১৮ এই PARA আশুতোষ দীনেশচন্দ্রকে দিয়ে যে গবেষণা, আলোচনা ও সংকলন গ্রন্থগুলি 
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>. History of Bengali Language and Literature (1911) 
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (Typical Selection from Old Bengali Literature 1914) 
চৈতন্য ও ভার পার্ধদগণ (১৯১৭) 
Glimpses of Bengali Life 

RA রামায়ণ ৬. বাংলার লোকসাহিত্য 

এভাবে আশুতোষ দৃঢ় এবং সুচিন্তিত পদবিক্ষেপে এগিয়েছিলেন বলেই ১৯১৬-এর সমাবর্তনে 
উপাচার্যের ভাষণে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল যে বাংলা পঠন-পাঠনকে স্নাতক স্তরের 
বেড়া পার করে অদূর ভবিষ্যতে স্নাতকোত্তর স্তরে উন্নীত করা ALA | ১৯১৭-এর ২৬শে জুন ভারত সরকার 
কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার নিয়মাবলী অনুমোদন করলেন! 

লক্ষণীয় যে ১৯১৪-এর মার্চ মাসের পর আশুতোষ উপাচার্য না থাকলেও কলকাতা বিশ্ধবিদ 
স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তনে তার অবদানই সর্বাধিক | এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম এম. এ. পরীক্ষা দেয় 
১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১জন পরীক্ষার্থী । সে পাশ করতে পারেনি | পরের বছরে ৩ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩ জনই 
ফেল করে | পঠন এবং পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেই তা ঘটেছিল । কিন্তু আশুতোষ শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের 
সাহায্য শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রস্তুত করার বিশ্বাসী ছিলেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাবে ভারত সরকার প্রথমে রাজি হননি। 
অবশেষে আশুতোষকে সভাপতি করে ভারত সরকার এই বিষয়ের ব্যবস্থাদি খতিয়ে দেখার জন্যে একটি 
কমিটি করেন। এই কমিটি স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত প্রকল্প জমা দিলে (> 2 ডিসেম্বর 
১৯১৬) তবেই এ বিষয়ে ভারত সরকারের অনুমোদন মেলে (৩.২. ১৯১৯)। সুতরাং উপাচার্য থাকার 
সময়ের (১৯০৬ থেকে ১৯১৪, ১৯২১ থেকে ১৯২৩ মার্চ) মতো অন্য সময়েও আশুতোষ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও সুনাম নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। বিশেষ করে দেশীয় ভাষার উন্নতি ও 
মর্যাদার প্রতি তার ছিল অতি Sle নজর । 

১৯১৯-এর ১০ই এপ্রিল স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের পরিচালন সমিতির সভায় বাংলা এম. এ.-র 
পাঠ্যক্ৰম অনুমোদিত হয় । এই পাঠ্যক্রম অনুসারে বাংলা এম. এ.-র ছাত্রকে বাংলা, একটি বিকল্প ভাষা ও 
একটি মৌলিক ভাষা নিতে হত । বাংলার জন্যে চারটি পত্র, পঞ্চম ও aS পত্র বিকল্প ভাষা ও সপ্তম পত্র 
মৌলিক ভাষার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। বিকল্প ভাষা হিসেবে ছিল অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, মৈথিলী, গুজরাটি, 
তামিল ও তেলুগু | 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প কিছু সময় পরে 
জন্ম নেয় বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় | বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল যথাক্রমে 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির পরিধির মধ্যে। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল 
ভারতবর্ষের বাকি অংশ জুড়ে অর্থাৎ বর্তমান ভারতের বাকি অংশ, পাকিক্তান, বাংলাদেশ, ব্ৰহ্মদেশ ও 
সিংহল-এর বিশাল এলাকা জুড়ে । ক্রমে ক্রমে একটি একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে কলকাতা 

বিদ্যালয়ের সীমাও কমতে থাকে । ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার সময় (১৯০৪) কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বের সীমা ব্যাপ্ত ছিল বাংলা, বিহার, Sivan, আসাম ও ব্রন্মদেশ মাত্র এই অঞ্চলটুকুর 
মধ্যে | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার এলাকা অনেকাংশে হারালো বটে কিন্ত দিনে দিনে সে গৌরবের শিখরে 
উন্নীত হতে লাগল | গবেষণা, স্বাধিকার ও দেশীয় ভাষাশিক্ষার সুপরিকল্পিত আয়োজন ; মূলত এই তিন 
SUS ওপরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব ও গৌরব নির্ভর করেছে। আশুতোষ রাজন্যবর্গ ধনী ও 
শিক্ষাত্রতীদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে ভারতবিখ্যাত অধ্যাপকদের এনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর 
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রা চালাল রাইস জার 
করতে না পারলে, উচ্চশিক্ষা যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, রাডার এগ 
করাও যে সম্ভব নয় তা আশুতোষ জানতেন। আর মানতেন যে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য 
থাকলেও কোন বিভেদ নেই । ভা 5 বিরোধ বজায় রেখে উন্নতির চেষ্টা অন্তত এই বহুভাষিক দেলো 
শুধু সর্বনাশেরই কারণ হতে পারে, কোন প্রকার উন্নতির aa | মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ছাড়া জাতীয়তাবোধ 
পূর্ণ হয় না, মাতৃভাষার চর্চা ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে না-__ “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ অথবা “জাতীয় 
শিক্ষা পর্যদ'-এর (National Council of Education সুচনা ১১.৩.১৯০৬) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধারদের 
মতো তিনিও তা জানতেন । তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সর্বস্তরে দেশীয় ভাষাকে স্থান দিয়েছেল। 
বাংলা ভাষায় এম. এ. পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন | কিন্তু শুধু বাংলার চর্চায় প্রাদেশিকতার মনোভাব অন্তরে না 
স্থান পায়, পক্ষান্তরে অপরিহার্য ভারতবোধে ছাত্র যাতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে তাই বাংলা এম. এ.-র পাঠ্যসৃচিতে 
বাংলা ছাড়া অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষা অবশ্যপাঠ্য তালিকায় স্থান দিয়েছেন। আবার পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি 
মৌলিক ভাষাপাঠে যাতে ভারতের NASS চেতনার পরিচয়, ছাত্র পেতে পারে তার ব্যবস্থাও STATA | 
যে অখণ্ড ভারতচেতনা রবীন্দ্রনাথ তার রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, আশুতোষ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও পাঠ্যতালিকায় তাকে প্রতিফলিত করেছেন। সর্বোপরি তিনি চেয়েছেন শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা। সে-জন্যে তার মতো লোকই বলতে পারেন ‘বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না- যাহা উত্তম তাহা যে 
দেশীয়ই হউক না কেন, সর্বধা গ্রাহ্য 1” 

আশুতোষের অন্য মহৎকীর্তি পুঁথি সংগ্রহ ও লোকসাহিত্য সংগ্রহের ব্যবস্থা তিব্বতী, নেওয়ারি, 
আরবি, ফারসি, বাংলা, ওড়িয়া, দেবনাগরী ইত্যাদি লিপিতে লিখিত যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি পুঁথি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদ তার সংগ্রহের সূচনা আশুতোষের দ্বারাই হয়েছিল | বাংলাদেশ ও 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সর্বাধিক সাহায্য করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত দশ হাজারেরও 
অধিক বাংলা পুথি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এটিই বাংলা পুথির সর্বাধিক সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ “ছাত্রদের প্রতি 
সম্ভাষণে’ বাংলা গ্রামীণ ভাষা ও সাহিত্য আহরণে দেশবাসীকে আহান করেছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
সে চেষ্টাও করেছিলেন। আশুতোষ ও চন্দ্রকুমার দে-কে আর্থিক সাহায্য দিয়ে লোকসাহিত্য সংগ্রহের 
আয়োজন করেন। “মৈমনসিংহ গীতিকা” তারই পরিচয় বহন FA 

লর্ড লিটনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের অধীন একটি সংস্থায় পরিণত করার চেষ্টা ব্যর্থ করে 
দেন আশ্ততোষ। তার ফলে একদিক দিয়ে ক্ষতি হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই। ১৯২৩-এর মার্চের 
পরে উপাচার্যের কার্যকাল শেষ হলে আশুতোষের পুনরিয়োগের প্রশ্ন ওঠে | লিটন আশুতোষের বাড়িতে 
লোক মারফত একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে জানান যে তিনি আশুতোষের কার্যকাল বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করবেন এই শর্তে যে সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হত্তক্ষে পে তিনি বিরোধিতা করবেননা । আশুতোষ 
বাংলার বাঘে'র মতোই এ চিঠির জবাব লিখে লিটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় 
উপাচার্য-আশুতোবকে হারাল। পরের বছরেই (১৯২৪) অকাল মৃত্যু তাকে দেশবাসীর কাছ থেকেই 
চিরতরে নিয়ে গেল। আশুতোষের অনারন্ধ কাজ করে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ। আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে ডি. 
লিট উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯১৩ শ্রিস্টাব্দে__-তবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই 
ক-২২ মাতৃভাষা f 








সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Special University Readership বক্তা হিসেবে 
দেওয়ান (১৯৩০)! যার ফল “মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ সংকলন। ১৯৩২-৩৪বাংলা বিভাগের বিশেষ অধ্যাপক 
পদে রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাষা ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়কেই উপকৃত করেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ মাত্র ২১ বছর বয়সে সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ১২৮৯) পরিভাষা রচনা ও বানান সাম্যের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পরিভাষা প্রকাশের কাজ তার উৎসাহে 
(১৪-৯-১৯৩৪) ও প্রায় প্রতিটি বিজ্ঞান বিষয়ের পরিভাষা রচিত হয় | বানান সাম্যের জন্যে ২৯.১১.১৯৩৫ 
গঠিত হয় বাংলা বানানের নিয়ম সমিতি । এই সমিতির সুপারিশ করার নিয়মগুলির দ্বারা আজও বাংলা বানান 
কিছুটা নিয়ন্ত্রিত । রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন স্বল্পশিক্ষিত বাঙালির সুবিধার্থে জ্ঞানের নানা শাখার পরিচয়সূচক 
স্বল্পমূল্যের 421 তার পরামর্শ ক্রমে গঠিত হয় “বাংলা প্রকাশন সমিতি (১৯৩৬)। শ্যামাপ্রসাদের 
অনুরোধে এই সমিতির তরফে প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন “বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থটি । এটি সমিতি 
প্রকাশিত প্রথম বই। 

স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা ছাড়াও অনেক আধুনিক ভারতীয় ভাষা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত যেমন 
হিন্দি, ওড়িয়া, শুজরাটী, মৈথিলী, অসমীয়া, Gazi ১৯৩৮-এর পর “আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ’ 
(Deptt. of Modem Indian Languages) গঠন করে ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলা, হিন্দি, 
Cay ও তামিলকে এই বিভাগের অধীনে আনা হয় । বর্তমানে প্রত্যেক ভাষাই স্বতন্ত্র বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। 
অবশ্য মাতৃভাষা নয় এমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য “আধুনিক ভাষা বিভাগে’ বাংলা, হিন্দি,উরদু ও তামিল ভাষায় 
সান্ধ্য সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স আছে। 

আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের প্রদর্শিত পথেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশীয় ভাষাচর্চা আজও চলেছে। 
যে অনুরাগ ও দৃরদৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাচর্চার ক্ষেত্র নির্বাচনে তাদের সহায়ক হয়েছিল তা অবশ্য আজ 
আশা করা অসঙ্গত। সেদিন যা অপরিহার্য ছিল আজ তার অনেক কিছুই হয়তো প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। 
তবু যা প্রয়েজনীয় তার সবটুকু কি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? কিন্তু যা পাওয়া যায় তা-ই বা কম কি! বানান 
সংস্কার চেষ্টা (১৯৮৯) হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য পায়নি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাল থেকেই যা 
একান্তভাবে চাওয়া হয়েছিল সেই আঞ্চলিক বাংলা ভাবার অভিধানের অন্তত একটি খণ্ডও তো আমাদের 
হাতে এসেছে। কিন্তু তবু যা পাওয়া গেছে তাতেই যদি পরিতৃপ্তি লাভ করি, চাওয়ার আগ্রহ কমে যায়, অনেক 
প্রয়োজনীয় প্রাপ্যবস্ত্র অপ্রাপ্যনীয় থেকে যায় | সুতরাং কি পাওয়া দরকার তা খোঁজা বোধহয় প্রাণেরই লক্ষণ | 











পাদটীকা 
| (১) ইংরেজী থেকে অনুবাদ বিনয় ঘোষ। দ্রঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১৯৮৪) 
পৃঃ ১৭৩ ও ১৭৪। 

(২) প্রথম নাম ছিল ‘বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার'। এই নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ই শ্রাবণ 
১৩০০ | “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামের প্রস্তাব দেন সিভিলিয়ন ও পরিষদসদস্য উমেশচন্দ্র 
বটব্যাল। 

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস পৃঃ ১৫২ 
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as বঙ্ষিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ! প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎসাহ 
আরো সুসংবাদ | আমার মতে আপনি অগৌনে এবং অবিচারিত চিন্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন 
এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সব্র্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। 
.. ১৩১১ ত্রিপুরাব্দের ১৪ই বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরিত একটি পত্রের অংশ বিশেষ aft | 
পত্রলেখক মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য | উপরের পত্রাংশটিই প্রমাণ দেয় বঙ্গভাবার প্রতি ত্রিপুরার রাজাদের 
আগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার কথা । শুধু রাধাকিশোরই নন, ত্রিপুরার অন্য রাজারাও নানাভাবে বঙ্গভাষার 
পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। বস্তুতঃ ত্রিপুরায় অমর মাণিক্যের রাজত্বকালেই রাজকার্ষে স্থান করে নেয় বঙ্গ 
ভাষা | 
তারপর কেটে গেছে অনেক অনেক বছর । গোমতী , হুগলী আর মনু দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক 
জল ।পাল্টে গেছে দিনকাল, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি । দেশভাগের এতিহাসিক কারণে ত্রিপুরার জনবসতিগত 
অবস্থাও বেমালুম পাল্টে গেছে। সেদিনের সংখ্যাশুরু, উপজাতিরা কালক্রমে হয়ে পড়েছেন সংখ্যালঘু | 
কিন্তু সেদিন যা ছিলো সংখ্যালঘুদের ভাষা-ত্রিপুর্রায় তা-ই রাজানুকূল্য পেয়েছে। সম্ভবতঃ তদানীন্তন সময়ের 
প্রেক্ষাপটে গোটা দেশেই এটা ছিল এক বিরল নজির | রাজন্যযুগে যেমন হয়েছে বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, 
তেমনি পরবর্তী সময়ে এখানকার উপজাতিরা পরম আত্মীয়ের মতো বরণ করে নিয়েছিলেন ওপারের 


ছিন্নমূল বঙ্গভাষাভাবীদের। এটা ছিলো নিঃসন্দেহ এক এতিহাসিক ঘটনা । আর ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির এতিহ্যও এভাবেই গড়ে উঠেছিল। 


কালক্রমে বাংলা হয়েছে সরকারী ভাষা | রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই সরকারী 
কাজে বাংল! ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করা হয় । সীমিত পরিসরে হলেও সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার 
শুরু হয়ে যায়। রাজস্ব দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর ইত্যাদিতে বাংলা ব্যবহার চালু 
হয় । যে সব দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি মানুষের যোগাযোগ বেশী সেই সব দপ্তরের কাজে বাংলাভাষার ব্যবহারে 
অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রশাসনের কাজে ইংরাজীর ব্যবহার চালু থাকায় হঠাৎ করে 
বাংলা চালু করা নানা কারণেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে Al | প্রশাসনের দৈনিন্দিন 
লেখালেখির কাজে যে সব ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে তার যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ অজানা থাকায় এক বিরাট 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারে | সর্বোপরি নানা প্রশাসনিক নির্দেশবলী, ফাইল-নোট 
ইত্যাদি দীর্ঘ দুই শতাধিক বছর যাবৎ ইংরাজীতে একটা Fo চলে আসছিল | রাতারাতি তা পাল্টে বাংলাতে 
সরকারী কাজে যা চালু তাই লিখতে সবাই অভ্যস্ত, সেখানে সৃজনশীল মেধা ব্যয় কতটা সম্ভব? এ রকম 
নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারের সূচনা ঘটে | দেখা 
যায় মেমোরেগ্ডাম'-এর বদলে সেহা নং দিয়ে সরকারী দপ্তর থেকে স্মারকলিপি’ বের হচ্ছে। বিভিন্ন 
সরকারী বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাংলাতে লেখা হচ্ছে খুবই কঠিন কাজ ।অভিধান দেখে যুতসই প্রতিশব্দ বের 
করা, তারপর লেখা । তবু সীমিত পরিসরে হলেও চলতে থাকে প্রচেষ্টা । বিভিন্ন দপ্তরে বাংলা টাইপিস্ট-এর 
পদ সৃষ্টি করে টাইপিস্ট নিয়োগ করা হয় । বাংলা টাইপমেশিন ক্রয় করা হয় অফিসের কাজে । হয়তো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের পর যতটা ব্যাপকভাবে সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারের কথা ছিলো, ততটা নানা প্রতিকূলতার জন্য 
হয়ে উঠেনি। তবে প্রথম বামফ্রন্টের আমলে যে উদ্যোগের সূচনা ঘটেছিলো-_তা অনেককে আশান্বিত 
করেছে। প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ আরও নিবিড় হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে। এটা 





ঘটনা যে কোন এলাকার বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষে বোধগম্য বা বেশীর ভাগ মানুষ জানেন এমন ভাষার 
সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সরকারী কাজকর্ম হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সরকারী কর্মসূচির সুযোগও দ্রুত 
সাধারণ মানুবের কাছে পৌঁছবে | কিন্তু এজন্যও চাই অন্ঞর্বাঠামো অফিসে অফিসে বদি বাংলায় লেখা হয়, 
নির্দেশাবলী বের হয় তবে ব্যাপক হারে বাংলা টাইপ মেশিনের প্রচলন করতে HA) ধাপে ধাপে বর্তমান 
টাইপিস্টদের বাংলা মেশিনে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রচুর সংখ্যক বাংলা টাইপিস্ট নিয়োগ ও করতে হবে। 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অফিসের কাজে লেখালেখির যে ইংরেজী ধাচ আছে তা বাংলাতে বূপান্তর্িত 
করতে হবে, যদিও এটা বেশ দুরূহ | তারপর আসে টাইপ প্রসঙ্গ | এই অন্তর্কাঠামো গড়ে তোলা এক বিরাট 
কাজ এবং সময়সাপেক্ষ | এটা কিছু কিছু রাজ্যে ঠিকই শুরু হয়েছিল প্রায় দেড় দশক আগেই, তবে সময়ের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা বেগবান হতে পারেনি কান্মিত পর্বায়ে। 
দুই) 
রাজ আমলে বাংলা ব্যবহার এবং কালক্রমে কি ভাবে প্রশাসনিক কাজে ইংরেজীর আধিপত্য বিস্তৃত 
হালো- সেই পূর্ব কথায় ফের ফিরে আসা যাক সামগ্রিক পর্যালোচনার স্বার্থেই । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
সন্ত ত্রিপুরায় প্রশাসনিক কাজকর্মে লিখিত পত্রের ব্যবহার খুব সামান্যই ছিলো । বিচারাদি ও ভূমিরাজস্ব 
Wits কিছু নিয়মকানুন অবশ্যই ছিলো | তবে বৈষয়িক রাজকার্ষের বাইরে প্রশাসনিক কাজকর্ম মৌখিক 
আদেশ-নির্দেশের মধ্যেই যথাসম্ভব হতো বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। অবশ্য ত্রিপুরার প্রাচীন SHAG, 
মুদ্রা, রাজকীয় সিল-মোহর ইত্যাদি দেখে এটা অনুমান করতে মোটেই SS হয় না যে শত শত বছর যাবৎ 
ত্রিপুরার রাজভাষা মূলত বাংলাই ছিল। রাজকীয় পদ্মমোহর এবং আজ্ঞা মোহরের ভাষায় বাংলাই ব্যবহৃত 
হতো । বস্তুতঃ মহারাজা ব17»ন্দ্রের রাজত্বকালেই রাজকীয় আইন-কানুন বাংলা ভাষায় লিখিতরূপে প্রচার 
করার কাজের সূচনা ঘটে ৷ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য আইনের হেতুবাদে জানিয়েছেন__ 
“এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে SSAA মহারাজগণের রাজত্ব সময়ে যদ্যপি নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে 
কিন্ত যথানিয়মে সেই সকল বিধান শ্রেণীও লিপিবদ্ধ না থাকা প্রযুক্ত অসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছে”.....। 
ত্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্য সম্পর্কে বীরচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসনিক গদাকে সুললিত 
সাধুভাষা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বীরচন্দ্র। প্রশাসনিক ভাষা নিশ্চিত সাহিত্যের ভাষা নয়, তা 
মানুষের ব্যবহার উপযোগী হবে, বোধগম্য হবে আবার সুললিত হবে। রাজন্যযুগে ত্রিপুরার প্রশাসনিক দো 
কালক্রমে এই রূপটিই ফুটে Groat | তবে রাজকার্ষে বাংলার প্রচলন করা খুব সহজসাধা বিষয় ছিলো না। 
স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক গদ্য সৃষ্টি করতে হয়েছে | সরকারী ভাষা গঠনে নিরলসভাবে 
কাজ করতে হয়েছে অনেক আমলা কর্মচারীকে | দেশে ইংরেজ প্রভূত্ব বিস্তারের পর অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী 
সে ক্ষেত্রে ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদের দিকে নজর দিয়েছিলেন 1 “Copies of the 
minutes and resolutions of the council of Ministers are respectfully submitted to 
H. H. Maharaja Manikya Bahadur for information"—afv বাংলায় লেখা হয় এইভাবে £ 
“মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের কার্যবিবরণী ও নির্ধারণ সমূহের প্রতিলিপি গোচর প্রার্থনায় সসম্ত্রমে শ্রীশ্রীযুত 
সাক্ষাতে পেশ হয়।” ত্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্য সৃষ্টির ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট খসড়া রচয়িতা ও আমলা- 
কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দক্ষতার প্রমাণও যেন উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত আছে! এই ভাষাল্তরের প্রয়োজনে অনেক 
উপযুক্ত প্রতিশব্দও সৃষ্টি হয়েছিল তখন | নিঃসন্দেহে এই প্রতিশব্দ শুলো বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ 
করেছে। 
কালক্রমে সারা দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রভাব পড়ে ত্রিপুরাতেও । ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তিরা ত্রিপুরার রাজকার্ষে যোগ দেন। ত্রিপুরার সরকারী কাজেও ইংরেজীর অনুপ্রবেশের সূচনা ঘটে। তবে 
সরকারী কাজে ইংরেজীর অনুপ্রবেশ ও প্রভাব ঠেকানোর জন্য রাজা ও রাজমস্ত্রীরা যে সদা সতর্ক ছিলেন 
পান্নালাল রায় ক-২৫ 
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তার প্রমাণ মেলে সেই সময় প্রচারিত তাদের বিভিন্ন নির্দেশাবলীতে। স্বয়ং মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য 
১৯০৮ খ্রিঃ রাজমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন এ বিষয়ে । রাজমন্ত্রী মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ১৯১৪ 
খ্রিঃ সার্কুলার জারী করেন। তবে ইংরেজীর অনুপ্রবেশের জন্য শুধু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মানসিকতাকেই দায়ী করলে হবে না, সেই সময় প্রশাসনের নতুন নতুন নিয়ম-কানুন সহ নানাবিধ আইন- 
কানুন প্রচার, নির্দেশাবলী ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত শব্দভাণ্ডারও ছিলো না বললে ভুল বলা হবে না! ইংরেজ 
প্রভাব পড়েছে। তবে এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রাজারা এই প্রভাব ঠেকানোর আন্তরিক চেষ্টা 
করেছেন এবং ইংরেজী আইনের আদর্শে যথাসম্ভব ইংরেজীর ভাবানুবাদ করে বাংলাতেই রচিত হয়েছে 
রাজকীয় আইন | 

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজীতে সরকারী আদেশ প্রচারের ঘটনায় মহারাজ রা ধাকিশোর মাণিক্য ক্ষুব্ধ হয়ে 
তদানিস্তন রাজমন্ত্রী অন্লদাচরণ SASH লেখেন-__“এখানকার রাজভাষা বাঙ্গালা । বাঙলাতেই সরকারী 
লিখাপড়া হওয়া AFS ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্যে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার হইতেছে ইহা 
আমি জানিতে পারিয়াছি। যাহাতে এ রূপ কার্য না হয় তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবে । অবশ্য যে কার্যে 
ইংরেজী ভাষা ব্যবহার উস ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হইবে। যেমন--7০1052। 
dept. | এরূপপন্থা ব্যতীত অনর্থক ইংরেজি ভাবা ব্যবহার করিয়া এ জনিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত 
হইবে না।” 

সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তদানীন্তন রাজন্যবর্গ কতটা সচেতন ছিলেন তা স্বয়ং 
মহারাজের উপরোক্ত পত্র থেকেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। ১৯১৪ সালে তদানীন্তন মন্ত্রী মহারাজকুমার 
ব্রজেন্দ্রকিশোর CHIT সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে © নংসার্কুলারে জানান-_“এরাজ্যের 
অফিস ও আদালত সমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্ববিধ রাজকার্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা 
ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষম রাখা স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই 
অভিপ্রায় সংসাধনোদ্দেশ্য প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে ‘নিষ্পত্তি পত্রাদি 
লিখিবার আইন’ শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। 
পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিক রূপে এ বিষয়ে স্বীয় অভিমত 
বারম্বার কম্্মচারীদিগকে জ্ঞানাইয়াছেন। তাহাদের এই কল্যাণকর মহদাভিপ্রায় সসম্ঘানে প্রতিপালন করা 
রাজকর্মচারী মাত্রেরই কর্তব্য | কিন্ত অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ ঘটিতে দেখা যাইতেছে। 

সর্ববিধ রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা DATS মহারাজ 
মাণিক্য বাহাদুরেরও একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল 
ভিন্ন, আদালত ও অফিস সমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাবা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবেনা।” 
মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময় থেকেই সরকারী আদেশে বাংলা বাক্যে ইংরেজী শব্দের অনুপ্রবেশ 
ঘটতে ATH | পরবর্তী সময়ে তার প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে । ত্রিপুরার প্রশাসনেও আধুনিকীকরণের 
ছোয়া লাগে। প্রশাসনিক সংস্কারে পর্যায়ক্রমে নানা কর্মসূচী রূপায়িত হয়। ইংরেজ শাসন, দেশভাগ, 
স্বাধীনতা সব কিছুই অনিবার্ধভাবে ত্রিপুরাকে প্রভাবিত করে। একদিকে বাইরের ঘটনাপ্রবাহ অপরদিকে 
ইংরেজীভাবাপন্ন উচ্চ রাজনৈতিক কর্মচারীদের মানসিকতা এবং ইংরেজ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা আইন- 
কানুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের অপ্রতুলতা ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষাকে 
ক্রমেই ইংরেজীর দিকে ঠেলে দেয় । রাজ আমলের শেষ দিক থেকে এই অবস্থার শুরু হলেও স্বাধীনোত্তর 
কালেই রূপান্তর পর্ব সম্পন্ন হয় বলা যায়। 
ক-২৬ মাতৃভাষা 








(তিন) 

স্বাধীনতার পরও কেটে গেছে অনেক FA | ততদিনে ইংরেজী জীকিয়ে বসেছে প্রশাসনে | প্রশাসনের 
কাজে ইংরেজী যেন বিকল্পহীন- বস্তুত এমন একটি ধারণাও যেন শেকড় গেড়েছে অনেকের মনেই | 
প্রশাসনে তো বটেই, প্রশাসনিক গণ্ডির বাইরেও ইংরেজীর প্রতি প্রবল ঝৌক পরিলক্ষিত হয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা 
সর্বক্ষেত্রে। ভালো ইংরেজী না জানলে ভালো চাকরি জুটবে না- এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যাই 
হোক, অনেকটা এরকম অবস্থার মধ্যেই ১৯৬৪ সালে রাজ্যে বাংলা ভাষাকে ফের সরকারী ভাষা করার 
সিদ্ধান্ত হয় । পাশ হয়, ত্রিপুরা অফিসিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাক্ট, ১৯৬৪ । কিন্তু তদানীন্তন সময়ে এই সিদ্ধান্ত 
মোতাবেক তেমন কিছু অগ্রসর হয়নি এ ব্যাপারে । এই আইন প্রণয়নের এক দশক পর ১৯৭৪ সালের RO 
ডিসেম্বর “সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার প্রচলন' সম্পর্কে আইন বিভাগের একটি স্মারকলিপিতে জানালো 
হয় “আইন বিভাগ হইতে প্রচারিত ১৯-১-৭৪ ইংতারিখের উপরে লিখিত মেমোরেণ্ডামের উল্লেখক্রমে 
অনুরোধ করা যাইতেছে যে সরকারী SIC বাংলাভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে জরুরী ভিত্তিতে Prats 
নির্দেশাবলীর যথাযথ রূপদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হডক__ 

১) সরকারী নথি-পত্রাদ্দিতে যথাসম্ভব বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে । (2) জেলা ও 
মহকুমাস্তরের সরকারী কার্যালয়ের বাংলা ভাষায় চিঠি-পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইবে 1 (৩) বিভিন্ন সরকারী 
কার্যালয়ের নাম বাংলায় লিখিতে হইবে । (8) সংকেত লিখক (ষ্টেনোগপ্রাফার) এবং যান্ত্রিক লিখক টোইপিস্ট) 
দিগকে বাংলায় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ৫৫) রাজ্য সরকারের প্রতিটি কার্যালয়ে বাংলা লিখন 
যন্ত্র টাইপ র ইটার) সরবরাহ করিতে হইবে । ডে) স্টেনোগ্রাফার এবং টাইপিস্ট নিয়োগের ব্যাপারে বাংলায় 
শিক্ষাপ্রাণ্ত ব্যক্তিদিগকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে! 

উপরিলিখিত নির্দেশাবলীর রূপায়ণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা আইন বিভাগকে 
যথাসম্ভব শীঘ্র জানাইবার জন্য প্রত্যেক বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান এবং প্রত্যেক অফিসকে অনুরোধ করা 
যাইতেছে।” : 

১৯৭৬ সালের ২২ এপ্রিল “সরকারী SICA বাংলা ভাষার প্রচলন’ সম্পর্কে আইন বিভাগ থেকে অপর 
একটি স্মারকপত্রে বলা হয়-_“আইন বিভাগ কর্তৃক একই সংখ্যায় ২০-১২-১৯৭৪ ইং-তারিখে উপরোক্ত 
বিষয়ে প্রকাশিত স্মারকপত্রের পুনরুল্লেখক্রমে Fre স্বাক্ষরকারী নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া নিম্গলিখিত তথ্য সমূহ 
আইন বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিতেছেন_ কে) সরকারী নথি-পত্রাদিতে যথাসম্ভব বাংলা ভাষা 
ব্যবহৃত হইতেছে কিনা? খে) জেলা ও মহকুমান্তরের সরকারী কার্ধালয়সমূহে বাংলায় চিঠি-পত্রাদি প্রেরিত 
হইতেছে কিনা? গে) বিভিন্ন সরকারী কার্যালয় সমূহের নাম বাংলায় লিখিত হইয়াছে কিনা £ (ঘ) দ্রুত লেখক 


(স্টেনোগ্রাফার) এবং যান্ত্রিক লেখকদিগকে টোইপিস্ট) বাংলায় কাজ চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা 
হইয়াছে কিনা? 


উপরোক্ত নির্দেশাবলী অদ্যাবধিও বাস্তবায়িত না হইয়া থাকিলে তাহার বিস্তারিত কারণ আইন 
বিভাগকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।” 

সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক দশক পরও যে এ ক্ষেত্রে তেমন 
কিছু হয়নি তা উপরোক্ত স্মারকলিপিশুলো থেকেই স্পষ্ট মালুম হয় ৷ বস্তুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে 
কাগজপত্রেই যেন তা সীমাবদ্ধ ছিল । অফিসে অফিসে বাংলা টাইপ মেশিনের ঢল নামে নি, স্টেনোপ্রাফার 
ও টাইপিস্টদের বাংলাতে প্রশিক্ষণের কাজও এগোয়নি। যাই হোক, পরবর্তী সময়ে রাজ্যে রাজনৈতিক 
পটপরিবর্তন ঘটে ৷ ১৯৭৮ সালে রাজ্যে আসে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার | সরকারী ভাষারূপে বাংলা যাতে চালু 
হয় সেজন্য সরকারী স্তরে ব্যাপক শুরুত্বারোপ করা হয় তখন। প্রয়োজনীয় অন্তর্কাঠামোর অভাব এবং নানা 
প্রতিকূলতার মধ্যেই সীমিত পরিসরে কোন কোন দপ্তরে বাংলা ব্যবহার শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য, সংস্কৃতি 
ও পর্যটন দপ্তরের কথা উল্লেখ করতে হয়। দপ্তরের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, সংবাদ সরবরাহ শাখা এবং নানা 


পান্নালাল রায় ক-২৭ 





প্রকাশনা ছাড়াও দপ্তরের অন্যান্য কাজেও বাংলার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে? 
আমলেই রাজ্যের প্রতিটি গাঁও-পঞ্চায়েতে উপ-তথ্যকেন্দ্র, লোকরঞ্রন শাখা গঠিত হয় | এই সব সংস্থার সঙ্গে 
যোগাযোগের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাই ব্যবহৃত হতে থাকে। পঞ্চায়েতরাজ দপ্তর থেকেও কিছু কিছু 
কাজকর্ম বাংলাতে হতে থাকে । সমঞি উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে গাঁওপধ্কায়েতের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ব্যবহৃত হতে থাকে | বিভিন্ন অফিস আদালতের সাইনবোর্ডে বাংলা ব্যবহৃত VA | 
মোটামুটিভাবে সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারের শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা ঘটনা যে পরবর্তীকালে এই কাজ আর আশান্‌ূরূপ ত্বরান্বিত হয় না! 
(চার) 
এটা আমরা সকলেই জানি যে ত্রিপুরায় রাজ আমল থেকেই বাংলাভাষা রাজাদের পৃষ্টপোষকতা লাভ 
করে আসছিল । রাজকার্ষের ভাষাও ছিল বাংলা । কিন্তু ত্রিপুরার এঁতিহ্যমণ্ডিত ককবরক ভাষা? বাংলা 
রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও দিবারাত্রির মতো সত্য যে তদানীন্তন সময়ে 
ককবরক রাজন্যবর্গের আনুকূল্য পায়নি । অথচ কফবরকই হলো এ রাজ্যের আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা । শুধু 
তাই নয়, ককবরকের প্রাচুর্যও কম ছিলো না। তবু এই ভাষা তখন সম্মান পায়নি । বন্ধ দুয়ার খোলার চেষ্টাও 
হয়নি । স্বাধীনোত্বর সময়ে এক এঁতিহাসিক দায়বোধ acs ছিলো আমাদের উপর | কিন্তু ককবরক প্রসঙ্গে 
আমরা কি সেই দায়িত্ব পালন করেছি? একসময় যা ছিলো এই রাজ্যের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভাষা 
কালক্রমে তা পর্যবসিত হলো সংখ্যালঘুদের ভাষায় ! কিন্ত সংখ্যাগুরুদের ভাষা হওয়া সত্বেও তা তখন যেমন 
মর্যাদা পায়নি, তেমনি সংখ্যালঘুদের ভাষা হওয়ার পরও ককবরক কতটা মর্যাদা পেয়েছে? পেয়েছে কতটুকু 
আনুকুল্য 2 হয়তো অনেকেই বলবেন, ভাষা তার আপন গতিতেই এগিয়ে চলে | সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বা 
আনুকৃল্যে তার ইতরবিশেষ পরিবর্তনের কথা নয়। কিন্তু একটি পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে 
যাই হোক, স্বাধীনতার তিন দশক পর তদানীন্তন প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ককবরক ভাষাকে ত্রিপুরার 
অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এক এতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালের ১৯ 
জানুয়ারি বিধানসভায় ত্রিপুরা সরকারী ভাষা সংশোধনী বিল, ১৯৭৯ পেশ করতে গিয়ে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী 
দশরথ দেব বলেই্িতিলন--একশচুরাশীজন রাজার রাজত্ব কালে যে কাজটি হয়নি, কংগ্রেসের ত্রিশ বছরের 
শাসনে যে ভাষা সম্মান পায়নি_ বামফ্রন্ট সরকার সেই ককবরক ভাষাকে ত্রিপুরার অন্যতম সরকারী ভাষা 
হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান__আমি আশা করি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে---” শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদেব 
সেদিন বিধানসভায় আরও বলেছিলেন-__ "মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি শিক্ষার সুযোগ দিতে না পার যায় তা 
হলে সে শিক্ষা অপূর্ণ থাকে! এই ভাষার এক বিরাট জীবনী শক্তি থাকা সত্বেও তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। 
কেবলমাত্র স্বীকৃতিদানই AN— 12 ভাষা যাতে যথার্থই বিকাশ লাভ করতে পারে তার জন্যও সরকার প্রচেষ্টা 
নিচ্ছেন।” 
রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারে যেমন ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা 
হয় তেমনি ককবরককে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান সহ এই ভাষার বিকাশে বিভিন্ন উদ্যোগ 
গ্রহণও এক বিরাট ঘটনা ! ককবরক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ সহ এই ভাষা বিকাশে বিভিন্ন 
কর্মসূচী গৃহীত হয় SAA | “ত্রিপুরা কগতুন’ নামে ককবরক ভাষায় পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তথ্য, 
সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে | সংবাদপত্র ছাড়াও প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই তথ্য, সংস্কৃতি 
& পর্যটন দপ্তর থেকে ককবরক ভাষায় বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। শিক্ষা বিভাগের 
উপজ্জাতি ভাষা সেল থেকে একটি ককবরক সাহিত্য পত্রিকা “খুমপই”" প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া সরকারী 
উদ্যোগে একটি ককবরক কবিতা সংকলনও ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১ম থেকে ৫ম 
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শ্রেণী পর্যন্ত ককবরকে শিক্ষাদান চলছে। রাজ্যে ৭২০টি ককবরক স্কুল রয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে রাজ্যে 
পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ট থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০টি বিদ্যালয়ে সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ককবরক চালু হচ্ছে। 


এ ছাড়া ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে ককবরক ভাষাভাবীদের জন্যও এচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু হচ্ছে ককবরক। 


এসব ছাড়াও বর্তমান ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ককবরক ভাষার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী অফিসের সাইনবোর্ডেও 
বাংলার পাশাপাশি ককবরক স্থান পাচ্ছে। সরকারী নানা অনুষ্ঠান, আমন্থণপত্রাদিতেও ককবরক থাকছে।সব 
মিলিয়ে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে ককবরক সীমিত পরিসরে হলেও ব্যবহৃত হচ্ছে এবন। শিক্ষা 
বিভাগের প্রকাশনা শাখা থেকে ককবরক ভাষায় পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশিত হচ্ছে। 

নানা ব্যবস্থা গৃহীত হলেও, নানা কর্মসূচী রূপায়িত হলেও ককবরক ভাষার কাম্মিত পর্যায়ে উন্নয়ন 
সাধিত হয়েছে এরকম দাবি করা সঙ্গত হবে না | শুধু এটুকু বলা যায় যে এক শুভ সূচনা ঘটেছে । শত শত 
বছর যাবৎ বন্ধ থাকা এক ঘরের অর্গল খোলা হয়েছে মাত্র । পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ঢোকাতে হবে এই অর্গল 
তদানীন্তন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা বাংলাকে রাজমর্ধাদা দিয়েছিলেন_ আজ তেমনি এ রাজ্যের 
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে গভীর মমতা, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে আজকের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা 
ককবরককে পুষ্ট করতে হবে, তার বিকাশে নিতে হবে সার্বিক উদ্যোগ । এ এক এতিহাসিক দায়বোধ। 
সময়ের দাবি মেনে এ রাজ্যের জাতি-উপজাতি উভয় অংশের সচেতন মানুষকে এ্রক্যবদ্ধভাবে এই দায়িত্ব 





0 কৃতজ্ঞতা স্বীকার £ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা- __কনককান্তি রায়। 
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S সরকারী ভাষা কমিশন ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে স্থির করেন যে, কমিশনের সম্পাদকের অল্প 
সময়ের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শন করা উচিত; ভারতবর্ষে যে প্রকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, সোভিয়েট 
রাশিয়া অনুরূপ সমস্যা কিভাবে সমাধানের COB করিয়াছে 
সোভিয়েট রাশিয়ার ভারতবর্ষের ন্যায় অসংখ্য ভাবা রহিয়াছে, এবং অসংখ্য ভাষাভাবীদের সমস্যার সার্থক 
সমাধানের একটি আদর্শ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া বিখ্যাত | ইহা মনে করা হইয়াছে যে, সেখানে তাহারা 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার পর্যবেক্ষণ, আমাদের দেশে এই সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে 
তাহার সমাধানে সাহায্য করিবে । কমিশনের কার্ধের সুবিধার জন্য ইহা স্থির করা হয় যে, শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত 
কমিশনের শেষ সভার পূর্বের সভাটি এবং তাহার ২৫এ জুলাই এর শেষ সভা, ইহার মধ্যবর্তী সময়ে দুই 
বা তিন সপ্তাহের জন্য আমাকে যাইতে হইবে। ৩রা জুলাই আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করিলাম, এবং মস্কো 
পৌছাইলাম ৫ তারিখে সন্ধ্যায়। আমি মস্কো পরিত্যাগ করি ২০ তারিখে সকালে এবং ২১ তারিখে ৰেকালে 
যথাসময়ে বোম্বাই পৌছাই; কারণ, কমিশনের শেষ অধিবেশন হইবার কথা ছিল ২৫এ জুলাই । আমি 
সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়াছিলাম একাডেমী অব সায়েন্সের অতিথি হিসাবে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় আমার 
সমস্ত ভ্রমণ, বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা কর্তৃপক্ষের আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা সবকিছু তাহারাই করিয়াছিলেন। 

2 আমি মস্কোতেই ছিলাম প্রায় এক সপ্তাহ এবং একদিন বা দুইদিনের জন্য লেনিনশ্রাড, কিয়েভ 
এবং তাসকেন্টও পরিদর্শন করি । কিয়েভ হইল উক্রেনিয়ান সাধারণতন্ত্বের রাজধানী, এবং ইহার ভাষা হইল 
উক্রেনিয়ান ভাষা । উক্ত রাশিয়ান ভাষার পরেই এই ভাষা সর্বাপেক্ষা উন্নত, এবং রাশিয়ান ভাষার পরেই, 
অসংখ্য ভাষাভাষী গোষ্ঠী এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে । লেনিনস্রাডে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে 
(ফ্যাকাল্টী অব দি পিপল অব দি নর্থ) যে প্রতিষ্ঠানের কাজ হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের 
অসংখ্য অনুন্নত ভাষার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা। লেনিনশ্রাডের ভাষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান "ইনস্টিটিউট 
অব লিঙ্গগুইস্টিকস-এ (সোভিয়েট রাশিয়ার একাডেমী অব সায়েন্সের অংশ, যাহা ভাষা এবং তৎসম্পর্কিত 
সমস্যায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে), প্রাথমিক আলোচনার পর, ভারতবর্ষের ভাষা সম্যসার প্রকৃতি এবং 
আমার সীমাবদ্ধ সময়ের কথা বিবেচনা করিয়া, স্থির করা হইল যে, মস্কোয় এই সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ সমস্ত অঞ্চলেও যাইব, এবং এইভাবে বিভিন্ন প্রকার ভাষা- 
সমস্যা সম্পর্কে অল্প সময়ের মধ্যে আমি একটি প্রতিনিধিমূলক ধারণা করিতে সক্ষম হইব। আমি মস্কোতে 
ভাষা পরিষদের (ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গোয়েজেসের ) অধ্যাপক এবং সভ্যদের সহিত আলোচনা করিয়াছি, 
সোভিয়েট রাশিয়ার জাতী য় বিদ্যালয় পরিষদের (ইনস্টিটিউট অব ন্যাশানাল FAA) এবং ইনস্টিটিউট অব 
ওরিয়েন্টাল স্পাডিজের কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিয়াছি এবং সম্মেলনে মিলিত হইয়াছি। বিচার এবং আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে, ভাষা সমস্যার বিশেষ দিকগুলি সম্পর্কে, আমি যাহাতে কিয়েভের একাডেমী অব 
সায়েন্সের আইন শাখার প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
উত্তরাংশের বিভিন্ন অনুন্নত ভাষা সম্পর্কে ফ্যাকাল্টী অব দি পিপল অব দি নর্থের বিশেজ্জদের সহিত আমি 
লেনিনগ্রাডে আলোচনা করিয়াছি। কিয়েভে, আইন শাখা ছাড়া ইউক্রেন রিপাবলিকের একাডেমী অব 














সায়েন্সের ভাষা এবং সাহিত্য ইনস্টিটিউটের সহিতও আমি কথা বলিয়াছি। ভাসকেন্টে আমি সেই অঞ্চলের 
একাডেমী অব সায়েন্সের সহিতও আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্ত আলোচনায় যাহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার 
সম্ভবমত উচ্চতম অফিসারেরা এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন, এবং যেসব তথ্য জানিতে চাহিয়াছি, তাহা 
যাহাতে অবিলম্বে পাইতে পারি, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব 
লিঙ্গুইস্ট্কিস এবং ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল স্কুলস কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি 
একটি ক্ষুদ্র প্রশ্র-তালিকাও রচনা করিয়া, তাহার লিখিত উত্তরের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। মৌখিক 
আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে দোভাষীর সাহায্যে চলিয়াছে কিন্তু তাহার ফলে, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও 
FASTA সহিত আমার এই অনুরোধও রক্ষা করিয়াছিলেন t 

সোভিয়েট রাশিয়ায় আমার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র বিবরণী ২৫এ জুলাই এর কমিশনের সভায় 
সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। সেইদিনই কমিশনের সভায়, আমি আমার লিখিত বিবৃতির সঙ্গে 
সঙ্গে একটি মৌখিক বিবৃতি ও দিয়াছিলাম। এই নোটটি পূর্বের সেই বিবৃতিরই পূর্ণ রূপ, ইহা তখন 
Q সাধারণ পটভূমিকা 
অনুসরণ করা হইত | অন্যান্য সব ভাষাকে নিরুৎসাহ করা হইত, এমনকি দমন করিবার চেষ্টাও করা হইত | 
এইরূপেই আমাকে বলা হইয়াছে। প্রশাসনিক কাজকর্ম, আইন এবং উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে একমাত্র 
রাশিয়ান ভাষাই তখন ব্যবহৃত হইত; এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষারতরেও অধাকংশ ক্ষেত্রে এই ভাষাকই ব্যবহার 
করা হইত। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য পশ্চাদপদ ভাষাগশুলির উন্নতির জন্য প্রকৃতপক্ষে 
কোন চেষ্টাই করা হইত না। এমনকি ইউক্রেণ, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, বায়েলো-রাশিয়া প্রভৃতি রাশিয়ার যে 
সমস্ত অঞ্চল ইউরোপের মধ্যে অবস্থিত (এই অঞ্চলের জনসাধারণ ছিল যথেষ্ট উন্নত, এবং তাহাদের ভাষাও 
ছিল যথেষ্ট উন্নত, এবং এই ভাষাগুলির প্রাচীন এবং সাহিত্য সম্পর্কিত এতিহ্যও ছিল), সেইসব অঞ্চলেও 
আঞ্চলিক ভাবাগুলির বিরুদ্ধে রাশিয়ান ভাষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেশের 
অধিকতর অনুন্নত এবং পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলির পক্ষে, এবং বর্তমানের “Pats রিপাবলিকগুলির 
সম্পর্কে উপরের বক্তব্য ছিল অধিকতর সত্য l 

81 সরকারী পরিসংখ্যান বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, জারের আমলে রাশিয়ার 

শিক্ষাপ্রসারের সহিত বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-প্রসারের সাধারণ অবস্থায় কি বিরাট পারর্ক্য 
বর্তমান। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় প্রধান প্রধান শহরশুলির বাহিরে, শিক্ষাব্যবস্থা স্পষ্টতই না 
ছিল প্রসারিত, না ছিল প্রগতিশীল অথবা উন্নত | আলোচনার সময়, ১৮৮৭ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক 
Ma, ধোপানী এবং অন্যান্য নিঙ্গশ্রেণীর সম্তানদের" মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধকরা হইয়াছিল | এইসব 
লোকের’ মাধ্যমিক শিক্ষা কিংবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষার কোন প্রকৃত প্রয়োজন নাই" এই যুক্তিতে 
এই নির্দেশনামা জারী করা হইয়াছিল। ১৮৯৭ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, সেই সময়ে 
সামগ্ৰিকভাবে শিক্ষার হার ছিল ২৪শতাংশ, এসিয়ার অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার হার ছিল আরও অনেক 
কম, শতকর! ১কিংবা ২ ভাগের মত। বর্তমানে রাশিয়ায় সর্বজনীন শিক্ষা সম্ভব হইয়াছে, এমনকি এসব 
পশ্চাদপদ অঞ্চলেও অশিক্ষিত কেহ নাই, এইরূপ বলা হইয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত 
জনসাধারণের জন্যই সপ্তম ডর পর্যন্ত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। 
বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছে যে, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে দশম wa পর্যন্ত 
প্রসারিত করা হইবে। ইতোমধ্যেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং শহরগুলিতে 


এস জি বার্ডে ক-৩১ 
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ইতোমধ্যেই অবৈতনিক বাধাতামুলক শিক্ষাব্যবস্থাকে দশম স্তর পর্যন্ত কার্যকরী করা হইয়াছে। বিপ্লবের পূর্বে 
সামান্য কয়েকটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছারা কেবলমাত্র বৃহৎ রাশিয়ান 
অঞ্চলগুলিই লাভবান হইত । কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বসমেত ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে 
এই বিশ্ববিদ্যালয়শুলির সুবিধা দেশের সমস্ত অঞ্চলেই ভোগ করে, এবং ইহাদের অনেকগুলি বড় বড় 
শহরের বাহিরেই অবস্থিত 1 ১৯১৪ PPOs জারের রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট সংখ্যা ছিল 
৯১টি এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের মোট ১,১২,০০০ ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করিত। ১৯৩৯ স্রীস্টাব্দে সোভিয়েট 
রাশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইল ৭৫০ এবং ইহাতে শিক্ষাপ্রহণ করিত ৬২০,০০০জন, ১৯৫৩ 
Spices এই প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইল নয়শতেরও বেশী এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা 
হইল ১৫, ০০,০০০ জন। 

বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ৫৭০ লক্ষ ছাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে। 'সোভিয়েট রাষ্ট্র এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে’ বলিয়া দাবি করা হয়, 
amen des eee 

সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক অগ্রগতি যাহাতে সহজসাধ্য হইয়া ওঠে CAERA 
সমগ্র দেশে অসংখ্য পাঠাগার, ক্লাব, মিউজিয়াম, বক্তৃতা হল প্রভৃতির এক জাল রচনা করা হহায়াছে বলিয়া 

৫। দেশের সর্বত্র, এমনকি যেসব অঞ্চলে পূর্বে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর ছিল সেইসব RPAG, 
সনশিক্ষার এই প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশেষত 
পূর্বে যেসব স্থান ছিল অবহেলিত, সেইসব অঞ্চলের অনশ্রসরতা দূর করিবার জন্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার সাধন 
হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমাকে বলা হইয়াছে যে, উজবেকীস্তানে পূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল না, 
এমনকি একটি মাধ্যমিক স্কুলও ছিল না । মোল্লাদের পরিচালিত আমার সংবাদদাতাদের মতে কুপরিচালিত) 
ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলিই ছিল একমাত্র বিদ্যালয় | এখন সেখানে আছে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার জন্য 
আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । বর্তমানে সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তবৃতভাবে 
(প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক সুরের বিদ্যালয়ের তো কথাই নাই)। একথাও আমাকে বলা হইয়াছে যে, 
তাসখণ্ডের সমস্ত প্রকার উচ্চশিক্ষিতযোগ্য চাকরি এই দেশের লোকেরাই করিতেছে, অর্থাৎ তাহারা এই 
হিসাবে হইয়াছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত বিভাগেই বর্তমানে উজবেকি 
বিশেষজ্ঞরা রহিয়াছেল। এবং রাজধানীর আরও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানে অনেক উজবেকি পণ্ডিত ও 
বিশেষজ্ঞ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এখন উজবেকিস্তানে অসংখ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
এবং ইহার সংখ্যা একশতের কম নয় | আমাকে জানান হইয়াছে যে,উজবেকিস্তানে যাহা হইয়াছে, এসিয়াস্থ 
অন্যান্য পাঁচটি রিপাবলিকের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলিতেও অনুরূপ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে। Bra ককেশীয় অঞ্চলে, অর্থাৎ সমগ্র মধ্য এসিয়ায় প্রাক-বিপ্লব যুগে কোন 
উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না, বর্তমানে এই অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছেজর্জিয়া, আর্মেনিয়া,আজার বাইজান, 
কাজাকসত্তান,. উজবেকস্তান, কিরঘিজিয়া, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিয়া সাধারণতন্দ্র এবং এই অঞ্চলে এখন 

ংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। 

সোভিয়েট রাশিয়ার জনশিক্ষা-সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য হিসাব হইতে শিক্ষার অগ্রগতি 
সম্পর্কে কতকগুলি সংখ্যা আমাকে দেখান হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় কতকগুলি পশ্চাদপদ জাতীয় 
অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারির হিসাবের সহিত 
তুলনা করিলে বোঝা যাইবে । ১৯২৬ স্ত্রীস্টাব্দে শিক্ষার হার ছিল নিন্নরূপ £ 

কাজাক 9.5, ইয়াকুৎস্‌ ৬.৩, কিরঘিজ ৬.৪,উজবেক ৬.৪, তাজিক ৩.৮, তুর্কমেনিয়ান ২.৩। 
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কিত্ত বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় নিরক্ষরতা বলিতে কোন কিছু নাহ, এবং উপব্রিউল্ত 
অঞ্চলেই সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার সম্ভব হইয়াছে । বর্তমানে ইউনিয়ন রিপাবলিক, সায়স্তরশাসিত রিপাবলিক, 
অঞ্চল, ও জাতীয় এলাকা, সর্বত্রই শিক্ষাবাবস্থা সম্প্রসারিত হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তার কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে 
তাহা নিচের সাধারণ শিক্ষা বিদ্যালয়ের হিসাব হইতেও দেখা যাইবে ৪ 


১৯১৪-১৫ 





এই অনুপাতে জু Te খ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
রাশিয়ার ভাষায় “উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে" শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। 

৬। শিক্ষার কোন সুরেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাশিয়ায় নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার 
কর্তৃপক্ষের মতে, আমেরিকা অথবা উন্নততর পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি অনুপাতে 
স্ত্রীলোকেরা সোভিয়েট রাশিয়ায় মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে (দেশের মোট জনসংখার 
অনুপাতে)। 


৭।পূর্বে রাশিয়ান ছাড়া অন্যান্য ভাষা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করা হইত বর্তমানে 
তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯১৭ সালের বিপ্রবের পর হইতে এই সম্পর্কে যথেষ্ঠ উদার এবং 
প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। শিক্ষার প্রসারের জন্য চেষ্ঠা তো হইতেছেহ, পশ্চাদপদ ভাষার 
উন্নতির জন্য বিভিন্ন জাতির সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করিবার জন্যও যথেষ্ট কিছু 
করা হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির ভাষা, এখন, স্বায়ত্রশাসনের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদান এবং বিষয়বস্তুর বাহন হিসাবে, 
বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্ত অতীতে এইসব ভাষাকেই তাহাদের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। 

জনসাধারণের সহিত তাহাদের নিজেদের ভাষাতেই আমাদের কথা বলিতে হইবে , লেনিনের 
এই কথাটি প্রায়ই আমার কাছে বলা হইত । সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ, এমন প্রত্যেক জাতিরই তাহার 
নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অধিকার থাকিবে বিপ্লবের পর ইহাই 
সোভিয়েট রাশিয়ার একটি মূলনীতি হিসাবে ঘোষিত হইয়াছিল। যেসব অঞ্চলে পূর্বে উচ্চশিক্ষার কোন 
স্থানই ছিল না, সেইসব অনপ্রসর অঞ্চ লেও অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা প্রকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইয়াছিল। কতকগুলি রিপাবলিকে স্থাপিত হইয়াছিল স্বতন্ত্র বিজ্ঞান একাডেমী; আবার কতকগুলি 
রিপাবলিকে সোভিয়েট রাশিয়ার একাডেমী অব সায়েন্সের শাখা স্থাপিত হইয়াছিল | উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, উত্তরাঞ্চলের ২৩টি অনুন্নত জাতির ভাষা বর্তমানে লেনিনগ্রাডের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা 
দেওয়া হয় (অন্যান্য পশ্চাদপদ ভাষাগুলি শিক্ষা দেওয়া হয় অন্যত্র) এবং ইহাদের অধিকাংশ Saas 
এখন নিজস্ব বর্ণমালা রহিয়াছে | এইসব ভাষার উন্নতি এবং সাহিত্যিক যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
এইসব ভাষাকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে, এবং এইসব অঞ্চলে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হইয়াছে। বিভিন্ন পশ্চাদপদ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ 
গবেষণার জন্য শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষার জন্য রাশিয়ান ভাষায় ও 
তাহাদের মাতৃভাষাতে পাঠ্য-পুম্তক লেখা হইয়াছে। বিশেষত, এইসব পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলির জন্য বিশেষ 
ধরনের পাঠ্য-পৃর্তক লেখা হইয়াছে। 

৮! সমগ্র দেশের সাধারণ ভাবা-মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
উল্লেখযোগ্য | জারের আমলে রাশিয়ায়, প্রশাসনিক, আইন, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে এবং সমস্ত 
অঞ্চলে, রাশিয়ান ছিল একমাত্র বাহন এবং এই অবস্থার অন্যান্য ফলাফল যত ক্ষতিকর হডক না কেন, ইহার 
ফলে, সোভিয়েট সরকারও যেন উত্তরাধিকারসূত্রে রাশিয়ান ভাষাকে পাইয়াছে। সোভিয়েট সরকারের 


এস জি বার্ডে ক-৩৩ 
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সহিত রাশিয়ান ভাষার সম্পর্ক যথেষ্ট ব্যাপক (যদিও এই ভাষার প্রচলনের ব্যাপকতার মান অঞ্চল অনুযায়ী 
পৃথক, পুরাতন অঞ্চলগুলিতে প্রচলন বেশি, এবং যেসব অঞ্চল জারের আমলের পরে সংযোজিত হইয়াছে, 
তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম), এবং সমাজের সর্বস্তরে এই ভাষা ব্যবহারের অভ্যাসও সোভিয়েট রাশিয়া গ্রহণ 
রাশিয়ান ভাষাই  প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং পরিণত । আমাকে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, 
'ইউক্রেন,লাটভিয়া,বায়েলো-রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক স্থানীয় পণ্ডিত তাহাদের নিজস্ব ভাষায় যথেষ্ট 
পরিমাণে মৌলিক রচনা প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং এইসব রচনার মধ্যে বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়ও রহিয়াছে। 
আরও বেশি সাধারণ ব্যবহারের জন্য পরে এইগুলিকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। যাহা হউক, 
একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে রাশিয়ান ভাষা, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সাহিত্যের বিচারে, অন্যান্য ATS ভাষা 
অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত বাহন ছিল, এবং এখনও রহিয়াছে। 
সংখ্যার বিচারেও রাশিয়ান ভাবার স্থান অনেক উধের্ব। মোট বিশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে, দশ 

কোটির ভাষাই হইতেছে রাশিয়ান ভাষা । ১৯৩৯ সালের আদমশুমারির হিসাবে বৃহৎ ভাষা-গোস্ঠীগুলি 
সম্পর্কে সর্বশেষে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়াছে (বাল্টিক রিপাবলিক প্রভৃতিতে সীমাগত যে পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহা সমেত), তাহা নিচে দেওয়া হইল £ লক্ষের হিসাবে ১।রাশিয়ান-_৯৯০, a উত্তেনিয়ান-__ 
৩৬.৫, ৩। বায়েলো-রাশিয়ান__৮.৭, 81 উজবেক-_ ৪.৯, ¢ | তাতার-___৪-৩, vi কাজাক -_-৩-১ 
৭। ইহুদী__৩.০, ৮। আজারবাইজানীয়ন__২-৩, ৯। জর্জিয়্ান--_২.২, ১০। আর্মেনিয়ান ২.২, 
১১। লিধুয়ানিয়ান___২.০, ১২। মলডাভিয়ান__১.৮, ১৩। এস্তোনিয়ান_ ১.৭, ১৪। ল্যাটভিয়ান — 
১.৫, ১৫। মর্ডভিনিয়ান-_-১-৫, ১৬। চুভাসা-_-১-৪, ১৭। তাজিক-_১.২, হাজারের হিসাবে £ 
১৮। কিরঘিজ --৮৯০, ১৯। দাগেস্তানিয়ান __-৮৫০, ২০। বাশ্কির_ ৮৪০, ২১। তুর্কমেন- ৮১২, 
২২। পোল- ৬৩০, rol উদমূর্তিয়ান-_-৬০০, asi মারিয্সান__৪৮০, rei কোমি__৪১০, 
২৬। আসেটিনিয়ান —ovo, ২৭॥শ্রীক--২৯০, ২৮ ।কারেলিয়ান_ reo, ২৯।কারকালপাকিয়ান-_ 
১৯০। উপরন্তু বায়েলো-রাশিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান ভাষা অনেকাংশে রাশিয়ান ভাষারই অনুরূপ; 
এগুলির যে-কোন একটি ভাষাভাষী লোক অন্য ভাষা দুইটি সহজেই বুঝিতে পারে । ইহার ফলে রাশিয়ান 
এবং ইহার নিকটবর্তী ভাবাগোষ্ঠীর সংখ্যাগত প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে উপরের বিবরণী হইতেই দেখা 
যাইবে যে, অন্যান্য ভাষায় খুব সামান্য লোকই কথা বলিয়া থাকে । উপরন্ত ইহা বলা যায় যে, সোভিয়েট 
রাশিয়ার ভাষা-গোস্ঠীগত কাঠামোতে রাশিয়ান ভাষার প্রাধান্য, ভারতবর্ষে হিন্দীর তুলনায় অনেক বেশি। 

৯। সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হইতেই বাধ্যতামূলক রাশিয়ান ভাষা শিক্ষাদানের 
উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যথেষ্ট বেশি । সোভিয়েট শিক্ষাবিদগণ এইরূপ দাবি করিয়া থাকেন যে, সোভিয়েট 
রাশিয়ার বিদ্যালয়ে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের জন্য অধিক সময় ব্যয় 
করা হইয়া থাকে । কোন কোন অঞ্চলে, পাঠ্য বিষয় হিসাবে ১ম গ্রেডের ২য় টার্ম হইতে (অর্থাৎ ৭/৮বতসর 
বয়স হইতে, কোথাও বা ২য় টার্ম হইতে) শুরু হইয়া রাশিয়ান ভাবা শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত অথাৎ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্ত চলে | এই রূপ দাবি করা হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 
(৭-১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত) পাঠ শেষ করার মধ্যেই রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির শিশুরা রাশিয়ান ভাষায় কথা 
বলিতে, পড়িতে এবং লিখিতে শেখে। যখন ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় পরিত্যাণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় অথবা উচ্চ কারিগরি বিদ্যালয়ে বিশেষ পেশা সম্পর্কিত প্র তিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিতে 
আসে, তাহার পূর্বেই অ-রাশিয়ানভাবষী ছাত্রেরা, প্রায় রাশিয়ানভাষীদের ন্যায়ই রাশিয়ান ভাষায় ও সাহিত্যে 
সমান দক্ষতা অর্জন করিয়া আসে- এই কথাটি আমাকে খুব AT তাহারা 
তাহাদের নিজেদের জাতীয় ভাষাও ভালভাবে শিক্ষা করে । শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, উচ্চশিক্ষা সমতে যে-কোন 
শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাশিয়ান ভাষাকে “ধনুকের দ্বিতীয় ছিলার মত’ ব্যবহার করা সম্ভব, এবং এই জন্যই 


ক-৩৪ মাতৃভাষা 

















এই সম্পর্কে দুইটি লিখিত প্রশ্ন করিয়াছিলাম এবং তাহার নিল্গলিখিত Gea পাওয়া গিয়াছিল £ 

প্রশ্ন s অ-রাশিয়ানভাষী কোন ছাত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপগ্রহণ করিতে আসে, তখনই সে 
রাশিয়ান ভাষায়, রাশিয়ানভাবী ছাত্রের মতই কথা বলিতে, লিখিতে বা বুঝিতে পারে- ইহা বলা কি ঠিক 
হইবে? 

উত্তর £ সম্পূর্ণ নির্ভুল হইবে | অ-রাশিয়ান বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাশিয়ান ভাবা এমনভাবে 
কেবলমাত্র রাশিয়ান সাহিত্যের পত্রে তাহারা কিছু সুবিধা পায় | 

প্রশ্ন £ উচচস্ষেত্রে, ANS শ্রেণীর সমস্ত লোকেই কি রাশিয়ান ভাষা ভালভাবে জানে? সোভিয়োঁ 
শাসন-ব্যবস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, সাংবাদিক-_সকলেই কি নিয়ম হিসাবে 
রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করে? 





বিশেষ Gea £ রাশিয়ান বিদ্যালয়, অ-রাশিয়ান বিদ্যালয় নামগুলি শিক্ষার ভাষা-মাধ্যমের 


একটি প্রামাণ্য বিবরণীতে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরীক্ষার সম্পর্কে বলা হইয়াছে £ 


পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় i নিম লিখিত বিষয়শুলিতে তাহাদের পরীক্ষা দিতে হয় রাশিয়ান ভাষা এবং সাহিত্য, 
অঙ্ক, পদার্থাবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস।' 
সূ * + $ + 


উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাশিয়ান ভাবা এবং সাহিত্যের পত্রে, পীরক্ষার্থীদের 
এমনভাবে উত্তর দিতে হইবে, যাহাতে বোঝা যায়, যে তাহারা বিষয়টির মূল বক্তব্যটি বুঝিতে পারিয়াছে এবং 
তাহাদের মনোভাব সুন্দর,সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষায়, স্পষ্টভাবে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম। 
সোভিয়েট রাশিয়ায় সাহিত্যের ইতিহাসের অগ্রগতি, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি, বিখ্যাত রাশিয়ান 
লেখকদের জীবনী ও তাহাদের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যতন্বের মূলনীতি-_এই সব-কিছু সম্পর্কে 
যে পরীক্ষার্থীরা জানে, তাহা তাহাদের দেখাইতে হয় মৌখিক পরীক্ষায়। 

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের 
মাতৃভাষা পৃথক হইলেও শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না! 

আমার কাছে অনেক রাশিয়ান অধ্যাপকের ব্যক্তিগত উদাহ্রণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এইসব অধ্যাপক মফস্বলের এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে অথবা তথায় 
বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন, যেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদের স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষায়। 

১১। বিভিন্ন রিপাবলিকের মধ্যে বা কেন্দ্রের সহিত রিপাবলিকের যোগাযোগের (যেশুলিকে 
রাশিয়ার ক্ষেত্রে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরেই বলা চলিতে পারে “সরকারী”) ক্ষেত্রে রাশিয়ান ভাষাই ব্যবহৃত হয়, 
এবং এজন্য কোন ক্ষেত্রেই কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয় না, ইউনিয়নের বিভিন্ন কর্মচারীদের সহিত 
রিপাবলিকের স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও হইয়া থাকে রাশিয়ান ভাষায়; প্রত্যেক 
শিক্ষিত ব্যক্তিই (অৰ্থাৎ বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফলে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই) রাশিয়ান ভাষা ভালভাবে 
জানেন, সুতরাং এই বিষয়ে কাহাকেও কোন ee WOO GUS রা 
প্রধান কর্মকেন্ড্রে এক বিরাট অনুবাদ বিভাগও রহিয়াছে। 





এস জি বার্ডে ক-৩৫ 
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কোন রিপাবলিকের কাজকর্ম, রিপাবলিকের ভাষায় চালান হয় এবং তাহা অপেক্ষা শিঙ্গস্তরে 
কাজকর্ম চলে স্থানীয় ভাষায়, যদি অবশ্য রিপাবলিকের ভাষা এবং স্থানীয় ভাষা বিভিন্ন হয় । তাহাদের AAS 
কাজকর্মে, শর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপ-রাইটার সংক্রান্ত (রাশিয়ান টাইপ-রাইটারের ভিত্তিতে, বর্ণমালা প্রায় একই 

বিজ্ঞপ্তি, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন ফরম প্রভৃতি কোন্‌ ভাষায় হইবে, তাহা নিভর করে অবস্থার 
প্রয়োজনের উপর | কিয়েভে অধিকাংশ সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় ইউক্রেনিয়ান এবং রাশিয়ান উভয় 
ভাষাতেই, fee দোকানের সাইনবোর্ড সব সময় উভয় ভাষাতে হয় না-_অনেক সাইনবোর্ড লেখা হয় CA- 
কোন একটি ভাষায়, আবার কতকগুলি উভয় ভাষাতেও লেখা হইয়া থাকে। দ্বিভাষা প্রচলনের ব্যবস্থার 
ফলে, ভাষা-মাধ্যমের সমস্যাটি আসলে দুইটি ভাবার মধ্যে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হইয়া, বাস্তব সুবিধার 
ভিত্তিতে afèm লইবার প্রশ্নে পরিণত হইয়াছে। ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যে অন্যান্য জাতির বিভিন্ন 
ভাষাগোষ্ঠী রহিয়াছে, যেমন করাকালপাক অটোনমাস র্রিপাবলিকের করাকালপাকগোষ্ঠী । এই নব ক্ষেত্রে, 
সমস্যাটির সমাধান করা হয় বহ-ভাষা-ব্যবস্থার কিছু সম্প্রসারণের সাহায্যে। এইসব অঞ্চলের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে শিশুদের, তাহাদের মাতৃভাষা করাকালপাক ভাষার সহিত রাশিয়ান এবং উজবেকী ভাষাও 
(অবশ্য আমাকে বলা হইয়াছে যে, পরের ভাষাটি অবশ্যপাঠ্য নহে) শিক্ষা করিতে হয় সরকারী বিজন্তিগুলি, 
অঞ্চল অনুযায়ী, আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়। উজবেকীস্তানে ইউনিয়ন রিপাবলিকের সমস্ত নির্দেশ ও 
বিজ্ঞপ্তি জেলা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ভাবায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উজবেকি ও রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায় সরকারী পুস্তকাদি চার অথবা পাঁচ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে । 

অ-রাশিয়ান রিপাবলিকগুলিতে, রিপাবলিকের ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
রাশিয়ান ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে । অনেক সময় একই সংবাদপত্র দুই প্রকার ভাষা- 
মাধ্যমই ব্যবহার করিয়া থাকে । ইউনিয়নের রিপাবলিকের ভাষা ছাড়াও অটোনমাস রিপাবলিক এবং 
অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া ACH | 

১২। সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানে (মৌলিক আইন) ১২১নং ধারায় বলা হইয়াছে £ 
“সোভিয়েট রাশিয়ার নাগরিকদের শিক্ষায় অধিকার রহিয়াছে।” 

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ধারণা, একমাত্র তাহাদের দেশেই এই অধিকারটি প্রকৃত অধিকার (অন্যান্য 
দেশের মত বিভ্রান্তিকর নহে), এবং ইহার মূলে রহিয়াছে, রাষ্ট্র কর্তৃক ছাত্রদের য্রাপক ভাবে শিক্ষা-ভাতা 
দেওয়ার ব্যবস্থা । এই ভাতা অবৈতনিক শিক্ষাস্তরের শেষে,বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের 
দেওয়া হইয়া থাকে। 
atg দেশের সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকে, এবং তাহার পরিচালনাও করে রাষ্ট্র । খুঁটিনাটি কিছু 

কিছু পার্থক্য থাকিলেও দেশের সমস্ত রিপাবলিকের সমস্ত বিদ্যালয়ে একই শিক্ষাব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়াই 
মনে হয়। ইউনিয়নের সমস্ত রিপাবলিকের বিদ্যালয়েই মূলতঃ একই ধরনের পাঠ্য বিষয়বস্তু এবং পাঠ 





পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়। 
এই দেশের রাজনীতিক অবস্থার যে অংশের সহিত আমার বিবেচ্য বিষয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই 
প্রসঙ্গে আমার কিছু বলা প্রয়োজন | 


সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানে বলা হইয়াছে সম-পর্যায়ভুক্ত সোভিয়েট সোস্যালিস্টরিপ 
স্বেচ্ছাকৃত সংযুক্তির ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছে ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিক এই 
যুক্তরাষ্ট্র !'. 

রাশিয়ান সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিক দিয়া আরস্ত করিয়া মোট ১৬টি রিপাবলিককে বলা হয় 
ইউনিয়ন রিপাবলিক । প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিকেরই নিজস্ব কাজ চালাইবার জন্য পৃথক সংবিধান আছে। 
অবশ্য এই সংবিধানগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানের সহিত সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যযুক্ত। 


ক-৩৬ মাতৃভাষা 











[ভিয়েটের দুইটি কক্ষ | 

সোভিয়েটের রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েট, সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভি 
নির্বাচিত করে 1 এই সভাপতিষগ্ডলীতে থাকেন একজন সভাপতি এবং papp 
রিপাবলিকের মন্ত্রী পরিষদ অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রী পরিবদ যদি আইন বহির্ভূত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন, বা নির্দেশ দেন, সভাপতিমণগুলী তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। 

(সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনীয় এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইতেছে 
সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রী পরিষদ । মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট, 
এবং ইহার নিকটেই মন্ত্রী পরিষদের কাজের হিসাব দিতে হয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন যখন বন্ধ 
থাকে, মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্ব তখন থাকে সভাপতিমণ্ডলীর নিকটে | 

যেসব প্রশাসনিক এবং আর্থনীতিক বিষয় সোভিয়েট রাশিয়ার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে, সেইসব ক্ষেত্রে, 
ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রী পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রী পরিষদ স্থগিত 
রাখিতে পারে, অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রীদের আদেশ বা নির্দেশও ইহা বাতিল করিতে পারে। 

ংবিধানের ১৪নং ধারায়, সোভিয়েট রাশিয়ার (যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের) ক্ষমতার নিন্নরলিখিত এলাকাগুলি, 
_-ব্লা্টুক্ষমতার উচ্চতর কেন্দ্র বা রাজ্য প্রশাসনের কেন্দ্রগুলির মারফত, নির্দিষ্ট করা রহিয়াছে ঃ 
(ক) শিক্ষা! এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মূলনীতিগুলি স্থির করা, 
(3) বিচারব্যবস্থা, বিচারপদ্ধতি, ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আলাদত প্রভৃতি সম্পর্কিত 
বিষয়ে আইন রচনা | 

SE ion মিরা বলিয়া মনে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায়, 

সমস্ত eats eal বিন এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, সাধারণ সাংগঠনিক, 
শিক্ষাগত এবং পদ্ধতিগত সমন্ড কাজের দায়িত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের। অধিকাংশ 
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ কারিগরি, কৃষি-শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য 
কতকগুলি প্রতিষ্ঠান সমেত), কেবলমাত্র যে সাংগঠনিক, শিক্ষা সম্পর্কিত বা পদ্ধতিগত বিষয়ে এই মন্ত্রকের 
অধীন তাহা নহে, আর্থিক এবং আর্থনীতিক দিক দিয়াও এই মন্ত্রকের অধীন । অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
(যথা, শিক্ষণ, কলা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্যান্য) মাধ্যমিক কারিগরি বিদ্যালয়গুলি (টেকনিক্যাল), আর্থিক 
এবং আর্থনীতিক বিষয়ে স্ব স্ব মন্ত্রক বা সরকারী বিভাগের অধীন।” 

সোভিয়েট রাশিয়ার একাডেমী অব সায়েন্সের অধীন, মস্কোর ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস্‌ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান, অথবা ইউনিয়ন রিপাবলিকের সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের 
কর্মপদ্ধতি স্থির করে এবং শিক্ষা মন্ত্রকের তত্বাবধানে, কিছু পরিমাণ স্বাধীনভাবে’ তাহা কার্যকরী করিবার 
চেষ্টা করে। এইরূপই মনে হয়, মূল সংগঠনগুলি একই জাতীয় এবং মূল নীতিগুলিকে কেন্দ্রীয় হিসাবে 
দৃঢ়ভাবে স্থির করা হয়। কিন্ত বিভিন্ন রিপাবলিকে সাধারণ নীতিগুলি কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে, খুঁটিনাটি 
বিষয়ে স্থানীয় মতামত অনুযায়ী কাজ করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা এখানে TSA | 

So | তিন হইতে সাত বৎসর বয়স্ক শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শ্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। 

এই পর্যায়ের উপরে তিন প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয় রহিয়াছে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক | 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে ৪টি শ্রেণী (মোটামুটি ৭ হইতে ১১বৎসর বয়স); উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে 
৭টি শ্রেণী (বয়স সাধারণত ৭ হইতে ১৪), এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী আছে ১০টি (বয়স ৭ হইতে 
১৭)। প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতেকটিতেই যে শ্রেণীগুলি রহিয়াছে, তাহাদের 


এস জি বার্ডে ক-৩৭ 











পাঠ্য বিষয়বস্ত্র এবং পঠনসূচীও এক । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত হইবার পর একটি বিদ্যালয় ত্যাগ 
পর্যায়ের পরীক্ষা দিতে হয়, এবং ইহার পর আরম্ভ হয় উচ্চশিক্ষা | বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও পেশাগত 
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিল্পের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায়, উচ্চশ্রেণীর নিপুণ দক্ষ কারিগরদের গড়িয়া 
তোলা হয়। এই পর্যায়ের শিক্ষাকাল ৪-৬ বশসর। 

সাধারণ শিক্ষাবাবস্থার মধ্যে, ইহার পাশাপাশি রহিয়াছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | 
অবশ্য এইগুলি সম্পর্কে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। 

ক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্য বিষয় হিসাবে এবং শিক্ষার বাহন হিসাবে, রাশিয়ান এবং অন্যান্য 
না এটাতে তাহা দেখাই ছিল আমার লক্ষ্য। শিক্ষার বাহন সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখা 
যাইবে, বর্তমান অবস্থাকে সাধারণভাবে নিন্বলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে £ 
বাইজান প্রভৃতি অঞ্চল। এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমস্ত শ্রেণীর বাহন হিসাবে 
ব্যবহারে করা যাইতে পারে। এখানে অবশ্য, স্থানীয় ভাষা বাহন এমন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, এমন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আছে, যেখানে সমস্ত Bas শিক্ষার বাহন রাশিয়ান | আবার একই প্রতিষ্ঠানে, অথবা বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে বিশেষত, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইতে পারে । যেখানে শিক্ষার বাহন 
রাশিয়ান ভাষা নয়, স্থানীয় ভাষা: সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে, প্রতিদিন 
অন্ততঃপক্ষে এক ঘণ্টা হিসাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় বিষয় স্বরূপ রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। 

(২) যেসব অঞ্চলকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে, সেইগুলিতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ 
নিয়ম হিসাবে স্থানীয় ভাষাকেই শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা হয় | ইহা উপ্রোফিনিশ ভাষাগোষ্ঠী অঞ্চলে 
প্রযোজ্য । এইসব অঞ্চলে সপ্তম শ্রেণীর পর রাশিয়ান ভাষাই শিক্ষার একমাত্র বাহন; এবং সপ্তম হইতে দশম 
শ্রেণী rs স্থানীয় ভাষা, পাঠ্য বিষয় হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 

(৩) তৃতীয় ভাগে, স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত। ইহার পর হইতে সমস্ত 
শিক্ষাই দেওয়া হয় রাশিয়ান ভাবায় । উত্তর ককেশাস অঞ্চল, সোভিয়েট মঙ্গোলিয়ান রিপাবলিক প্রভৃতি 
অঞ্চল সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য | 

(8) শেষ বিভাগটি হইতেছে উত্তর সাইবেরিয়া এবং অন্যান্য কতকগুলি অঞ্চল লইয়া। এই অঞ্চলে 
প্রায় ২৮টি গোষ্ঠী বাস করে ; এবং এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে নিওনসিস তুঙ্গোসি, চাকচিয়াস প্রভৃতি ভাষা । 
এই ভাষাগুলির উন্নতির জন্য বিপ্রবের পর হইতে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। তবু এখনও এইগুলি যথেষ্ট অনুন্নত 
রহিয়াছে। শিক্ষাদানের ARSI SAS কেবলমাত্র স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়, ইহা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় রাশিয়ান ভাষাকে | 

১৫। প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে (৭ অথবা ৮ বৎসর হইতে) আবশ্যিক হিসাবে রাশিয়ান ভাবা 
শিক্ষাদান আরম্ভ হয় । যেখানে ইহা প্রথম শ্রেণীতে আরম্ভ হয়, সেখানে ইহা আরম্ভ হয় বৎসরের দ্বিতীয় 
ভাগে। বৎসরের প্রথম ভাগে GAS হয় স্থানীয় ভাবা শিক্ষাদান, এবং ইহার সহিত কোন সংঘাত এড়াইবার 
জন্যই রাশিয়ান ভাবা শিক্ষা আরম্ভ হয় বৎসরের দ্বিতীয় ভাগে । বাধ্যতামূলক রাশিয়ান ভাষা কিংবা সাহিত্য 
শিক্ষা দশম শ্রেণী অর্থাৎ ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলিতে থাকে। 

এই সময়ের পরে যে-কোন জাতির ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসুক না কেন প্রত্যেকেই রাশিয়ান ভাবী 
ছাত্রের মতই, রাশিয়ান ভাষায় কথা বলিতে পারে, লিখিতে পারে, এবং রাশিয়ান ভাষা বুঝিতে পারে 1 যেমন, 
EEG littered CTT TEN HE রাশিয়ানভাবী 
ছাত্রদের মত তাহাদেরও রাশিয়ান ভাষায় পাঠ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না, রাশিয়া র সহি 
সাধারণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেও তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না। 


ক-৩৮ মাতৃভাষা 


























রের গোড়াতেই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা, শিক্ষা-মনভ্তান্বিকদের ধারণা 
অনুযায়ী শিশুদের মনে “hyphenation” সৃষ্টি করে কিনা__আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, 


দুইটি কারণে এইরূপ কোন অসুবিধা বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় না। প্রথমত পাঠকালীন মধ্যবর্তী বিরামের জন্য 
এবং দ্বিতীয়ত তাহাদের অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতির জন্য এইরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয় Al | আমাকে বলা হইয়াছে, 
এমনকি, জর্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চ লেও, যেখানে অন্যান্য অনেক অঞ্চলের ন্যায় রাশিয়ান বর্ণমালায় দেশীয় ভাবা 
লিখিত হয় না, লিখিত হয় নিজস্ব বর্ণমালায়, সেইসব অঞ্চল সম্পর্কেও ওই একই কথা। 

যদি এমন কোন অঞ্চলে কোন অধ্যাপককে শিক্ষাদানের জন্য পাঠানো হয়, যে অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা 
স্তাহার জানা নাই, অথচ যেখানে স্থানীয় ভাষাই শিক্ষার বাহন, তাহা হইলে তিনি রাশিয়ান ভাষাতেই শিক্ষাদান 
করিয়া থাকেন । সমস্ত বিষয়টিকে বিচার করা হয় অবস্থার সুবিধা অনুযারী এবং যেহেতু BCAA স্থানীয় ভাষার 
ন্যায় রাশিয়ান ভাষাও সমানভাবেই বুঝিতে পারে, সেহেতু কাহারও কোন অসুবিধা হয় না। অবশ্য সামান্য 
কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেখানে অধ্যাপকেরা বৃদ্ধ (এবং জীবনের সমগ্র প্রথম ভাগে যাহারা রাশিয়ান ভাষার মাধ্যমে 
পঠন-পাঠন করিয়াছেন) এবং যাহারা সম্পূর্ণভাবে দ্বিভাষী হইতে পারেন নাই, তাহারা অনেক ক্ষেত্রে 


কেবলমাত্র রাশিয়ান ভাষাতেই পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী এবং এমনকি তাহাদের মাতৃভাষাতেও হয়তো 
তাহারা ইহা করিতে চাহেন না। 


এই দেশে, প্রচুরসংখাক আন্তঃআঞ্চলিক শিক্ষক এবং অধ্যাপক চলাচল হইয়া থাকে | যেমন, এই মস্কো 
বিশ্ববিদ্যালয়েই অন্যান্য অঞ্চলের প্রচুরসংখ্যক শিক্ষক এবং ছাত্র রহিয়াছে। 

১৬। পাঠ্য বিষয়বস্তু প্রভৃতি পঠন-পাঠন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে আমার আলোচনার কোন প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু ‘রাশিয়ান ভাষা এবং পাঠ" সম্পর্কিত শিক্ষা প্রসঙ্গে আমি কিছু বলিতে চাই। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে বিশেষত প্রথম হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত, রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার জন্য মোট যে সময় ব্যয় করা হয়, 
তাহা পঠন-পাঠনের সমগ্র সময়ের এক বিরাট অংশ বলিয়াই মনে হয় | জনশিক্ষা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষীয় এক 
বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্যস্ত মোট ৬,৪৩৬ YU পড়া হয়, এবং তাহার 
মধ্যে ২,৫০৮ ঘন্টা ব্যয় করা হয় রাশিয়ান ভাষা ও পাঠ’ শিক্ষাদান করিবার জন্য। 

$91 বৈদেশিক বা ইউরোপীয়ান ভাষা শিক্ষা আরম্ত হয় পঞ্চম শ্রেণী হইতে এবং ইহা দশম শ্রেণী 
পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং প্রতি সপ্তাহে ৩-৪ ঘণ্টা ক্লাস হইয়া থাকে । রাশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেটিভ 
সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের (অর্থাৎ রাশিয়ার মেট্রোপলিটান ইউনিয়ন রিপাবলিকে) মাতৃভাষা রাশিয়ান, 
সুতরাং সেখানে বিদ্যালয়ে রাশিয়ান ভাবা শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সময় দিলেও চলে, যাহার ফলে 
বৈদেশিক ভাবা শিক্ষা অন্যান্য, অঞ্চলের ন্যায় পঞ্চম শ্রেণীতে আরম্ভ না হইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে আরম্ভ 
হয়। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে, ছাত্রেরা ইংরেজী, জার্মান এবং ফরাসী ভাষার মধ্যে যে-কোন একটি 
প্রহণ করিতে পারে; ল্যাটিন ভাষা এখন সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 
এখন ইহা কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়েই পড়ান হইয়া থাকে। 

ছাত্রদের যাহাতে বৈদেশিক ভাষার বোধ জন্মায়, বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহারই উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হয় বেশি, কথোপকথনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আমি এমন অনেক লোক 
দেখিয়াছি যাহারা ইংরেজী ভাল বুঝিতে পারে, কিন্ত ইংরেজীতে কথাবার্তা আদৌ বলিতে পারে না, অথবা 
কষ্টেসৃষ্টে সামান্য কিছু বলিতে পারে। আমাকে এইরূপই বলা হইয়াছে যে, ছাত্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সম্পর্কিত এ ভাষায় লিখিত বইগুলি অন্ততপক্ষে অভিধানের সাহায্যে পড়িতে এবং বুঝিতে পারে | আমাকে 
ইহাও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট রাশিয়ার ছাত্রেরা বর্তমানে বৈদেশিক ভাষায় যে পরিমাণ ব্যুৎপত্তি অর্জন 
বৈদেশিক ভাষা শিক্ষাদান আরম্ত হয় অন্যস্থান অপেক্ষা সাধারণত দুই বৎসর পূর্বে), তাহার মান সম্পর্কে 


এস জি বারে ক-৩৯ 
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১৮। রাশিয়ান ছাত্রদের কোন অ-রাশিয়ান জাতীয় ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না। 
এমনকি যেসব অঞ্চলে শিক্ষার সাধারণ বাহন আঞ্চলিক ভাষা, এর, রাজ সপ 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে | এইসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কত ছাত্র এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করিতে 
পারিবে. এই সব-কিছুই চাহিদা এবং যোগান অনুযায়ী স্থির করা হয়।এই সম্পর্কে আনুপাতিক অংশ নির্ণয়ের 
বিশেষ কোন লাভ না থাকায়, এই প্রকার কোন চেষ্টাও করা হয় নাই এবং এই সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান 
AISI HJA হয় Nz | 

ইউনিয়নের সকল রিপাবলিকের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবি ই বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা স্থির করা হয় বাস্তব সুবিধা-অস্বিধার কথা 
বিচার করিয়া । যদি দেখা যায়, উজবেকিস্তানের কোন শহরে প্রচুরসংখ্যক জর্জিয়ান রহিয়াছে, তাহা হইলে 
এমন ক্লাস কিংবা স্কুল স্থাপন করা হইবে, যেখানে শিক্ষার বাহন হইবে জর্জিয়ান ভাষা । উজবেকিস্তানে 
প্রচরসংখরে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজাক, কিরঘিজ, কারাকালপাক প্রভৃতি ভাবায় শিক্ষা দেওয়া 
হয় এবং এই বাবস্থা করা হইয়াছে এইসব ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য । এই ব্যবস্থা যে কেবলমাত্র 
সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় ভাষাগুলির জন্যই করা হইয়াছে তাহা নহে, যেসব অঞ্চলে বিদেশী ভাষাভাষী 
placid ৯৮০৬ উল ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া 

তই ৰ ত য়ই রাশিয়ান ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে 








শিক্ষা দেওয়া হয় | 

আমাকে এইরূপ বলা হইয়াছে, ইউনিয়নের সমস্ত রিপাবলিকের জনসাধারণই স্বেচ্ছায় রাশিয়ান ভাষা 
শিথিবার জন্য উৎসুক, এবং কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাশিয়ান ভাষা শিখিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ 
করিবার কোন প্রশ্নই ওঠে না আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন রিপাবলিক SS পক্ষই রাশিয়ান মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে এমন কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে বা পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুক নন; তাহাদের এই 
সম্পর্কে কোন অমতও নাই। স্থানীয় ভাষা-মাধ্যম প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও রাশিয়ান অথবা অন্য যে-কোন 
ভাষা-মাধ্যম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব এইরূপই | এইরূপ মনে হয়, বিভিন্ন wea, বিভিন্ন ভাষার 
ব্যবহারের মধ্যে কোনও প্রকার শ্রতিদ্বন্ভিতার মনোভাব এখানে বর্তমান AS | ভাষা-মাধ্যম যাহাই হোকনা 
কেন, যে-কোন অঞ্চলের সমস্ত বিদ্যালয় পরিচালনার এবং আর্থিক দায়িত্ব সেই অঞ্চলের রিপাবলিকের। 

১৯1 পাঠ্য-পুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তক সম্পর্কে এক এক ভাষার এক এক অবস্থা | ইউক্রেন, জর্জিয়া, 

লাটভিয়া লিুয়ানিয়া, এস্ডোনিয়া, রায়োলোরাশিয়া প্রভৃতি ভাবায় বিজ্ঞান এবং আধুনিক শিক্ষার দীর্ঘ এতিহ্য 
রহিয়াছে এবং এইসব ভাবায় যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞান-সাহিত্য সমেত অন্যান্য সাহিত্য-পুক্তক পাওয়া যায়। 
আমাকে বলা হইয়াছে, এইসব ভাষায় মৌলিক রচনাও প্রকাশিত হয় এবং তাহা পরে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ 
করা হয়! মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রাশিয়ান ভাষার তুলনায় এইসব ভাষার মাধ্যমিক বিষয়গুলি 
অধিকতর সমৃদ্ধ | আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ-রাশিয়ান ছাত্রেরা 
মানবিক বিষয় গুলি আঞ্চলিক ভাষায় এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলি রাশিয়ান ভাষায় শিবিবার পক্ষপাতী l 

বিভিন্ন অঞ্চলের একাডেমী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানশুলি পাঠ্য-পূক্তক রচনায় এবং বিভিন্ন ভাবা হইতে 
পারস্পরিক অনুবাদের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য ইনস্টিটিউট এবং এ জাতীয় অন্যান্য 
অনেক প্রতিষ্ঠান এইপ্রকার সাহিত্য ছাপাইয়া প্রকাশও করিতেছে। | 

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিকে রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের আঞ্চলিক অবস্থা অনুযায়ী 

পাঠ্য-পুস্তক লেখা হইয়াছে এবং ব্যবহারও হইতেছে। 

0 ভাষার বিকাশসাধন 

২০। পূর্বে বিভিন্ন ভাষাগুলি যে অবস্থায় ছিল, তাহা হইতে উন্নতির জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া 
বোঝা যায়। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসকেন্টে উজবেক বর্ণমালা এবং ভাবার বিকল্প সম্পর্কে যে বিবরণী 
আমার হস্তগত হইয়াছে, উদাররণস্বরূপ তাহার কথা উল্লেখ করা চলিতে পারে (একাডেমীর সভায় যেসব 


ক-৪০ মাত ভাবা 








বিশেষজ্ঞ এবং অফিসার যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন উজবেকী)। এসিয়াস্থিত 
পাঁচটি রিপাবলিকে অবস্থা প্রায় সমানই ছিল, এবং উজবেক সম্বন্ধে যে কথা সত্য, অন্যান্য চারটি ভাষা 
সম্পর্কে তাহা মিথ্যা ছিল না। কাজাক, কিরঘিজ্ঞ এবং উজবেক ভাষাগুলি পরস্পরের অতিনিকটবর্ত 

বিপ্লবের পূর্বে এশিয়ার এই পাঁচটি রিপাবলিকের ভাষাগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আরবী 
লিপিতেই লেখা হইত । এইসব অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীরা হইতেছে ৭ম বা ৮ম শতান্দীর মধ্য তুর্কিভানের 
বংশধর । মধ্য ভূর্কিহ্থানের এইসব অধিবাসীর নিজস্ব বর্ণমালা ছিল বলিয়া জানা যায় | এই সময়ে এই অঞ্চলে 
আরবেরা যে আক্রমণ চালায়, তাহার ফলেই স্থানীয় বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী বর্ণমালা এইসব অঞ্চলে 
চাপিয়া বসে। কিস্তু আরবী বর্ণমালায় উজ্পবেকী ভাষার AAS শব্দ লেখা যাইত না এবং সেইজন্য আরবী 
বর্ণমালা বাতিল করিবার জন্য বিপ্রবের পূর্বেই এই অঞ্চলে আন্দোলন চলিয়াছিল। তবে মুসলমান 
ধর্মপ্রতিষ্ঠান হইতে তখন এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করা aa বিপ্রবের পর প্রথম কয়েক বৎসরে 
উজবেকীরা নিজেরাই আরবী বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু ইহা সহজেই অনুভূত হয় যে, 
এই ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। সুতরাং বিভিন্ন একাডেমী এবং রাজনীতিক মহলে প্রচুর 
আলাপ-আলোচনার পর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। ইহার 
পর আনুমানিক ১৯৩৫এ সমস্যাটি আবার তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ল্যাটিন বর্ণমালার পরিবর্তে 
রাশিয়ান বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষে প্রচুর আলাপ-আলোচনা এবং আন্দোলন আরম্ভ হয় । প্রচুর পরিমাণ তর্ক 
বিতর্কের পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উজবেকীন্তানে ল্যাটিন বর্ণমালার পরিবর্তে রাশিয়ান বর্ণমালা গ্রহণ করা 
হয় । কতকগুলি বর্ণকে রাশিয়ান বা সিরিলিক বর্ণমালায় প্রকাশ করার অসুবিধা দেখা দেওয়ায় বিশেষ চিহ্ন 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে সাধারণ ছাত্রদের আরবী বর্ণমালা শিক্ষিতে হয় না । কেবলমাত্র ভাষা- 
তত্তববিদ এবং সামান্যসংখ্যক ছাত্ররা হয়তো এই বর্ণমালা জানে । সোভিয়েট রাশিয়ায় এখনও কিছুসংখ্যক 
ধর্মীয় বিদ্যালয় রহিয়াছে এবং এইসব বিদ্যালয়েই কিছুসংখ্যক ছাত্র আরবী বর্ণমালা শিখিয়া লইয়াছে। 
বর্ণমালা পরিবর্তন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি প্রস্তাব করে উজ্ঞবেকীস্তানের বিজ্ঞান একাডেমী এবং ইউনিয়ন 
রিপাবলিকের সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশনে তাহা গৃহীত হয়। এই সবকিছুই আমি তাহাদের 
কাছেই শুনিয়াছি। যথেষ্ট খরচ করিয়া সমস্ত উজবেক সাহিত্যকে নৃতন বর্ণমালায় নূতন করিয়া প্রকাশ করা 
হইয়াছে। গত ষোল বৎসর ধরিয়া উজবেকীত্তানে রাশিয়ান বর্ণমালা চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার ফল 
MAB সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়াই তাহারা মনে করে। ইহার ফলে মুদ্রণ খরচ অনেক কমিয়া গিয়াছে, 
এবং শিশুদের পরিশ্রমও অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের একটি বর্ণমালা শিখিলেই চলে | 

উজবেক ভাষার ইতিহাসের সহিত এশিয়ার অন্যান্য চারটি ভাষা-ইতিহাসের বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই | এই অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র ভাষাশুলির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য । এই অঞ্চলের এইরূপ একটি ক্ষুদ্র 
ভাষার নাম কারাকালপাক। আরল সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রায় তিন লক্ষ লোক এই ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। 
এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত সমস্ত ভাষাই রাশিয়ান বা সিরিলিক 
বর্ণমালা গ্রহণ করে নাই। লাটভিয়া, এস্ডোনিয়া, এবং লিণুয়ানিয়ায় এখনও ল্যাটিন বর্ণমালা এঁতিহাসিক 
কারণেই প্রচলিত রহিয়াছে। আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়া সিরিলিক কিংবা ল্যাটিন বর্ণমালা-_ কোনোটিই শ্রহণ 
করে নাই, তাহারা তাহাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া থাকে । এইসব ভাষায় রচিত সাম্প্রতিক সাহিত্য; 
এখনও রাশিয়ান বর্ণমালায় লিখিত হয় নাই। 

২১।বিপ্রবের পূর্বে মাত্র ১০টি জাতির নিজস্ব বর্ণমালা ছিল । বর্তমানে প্রায় ৮০টি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা 
সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইসব নৃতন বর্ণমালার মূল হইতেছে রাশিয়ান বর্ণমালা । বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বা অতিরিক্ত 
অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া এইসব ভাষার সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করা হইয়াছে। যেসব ভাষায় পূর্বে কোন বর্ণমালা 
ছিল না, তাহাদের বর্ণমালা সৃষ্টি হওয়ায়, এইসব ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কার্য খুবই 





হন 






এস জি ams ক-৪১ 





২২। উচ্চতর প্রশাসনিক শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাশিয়ান ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পরিভাষা সম্পর্কিত সমস্যা সৃষ্টি হয় (ইহার কারণও আমরা সহজেই বুঝিতে পারি) এবং এই সমস্যা 
বর্ণনা করা হইয়াছে | আমাকে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও অবস্থা একই প্রকার | বিপ্লবের ঠিক 
ভাষা চাপাইয়া দিবার প্রতিক্রিয়া । উজবেকী ভাষাতেও তাহাদের দেশী শব্দমালার মধ্যে কিছু কিছু নিজস্ব 
প্রাচীন শব্দাবলী ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে এইগুলির কোনরূপ ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 

এমনকি উক্রেনিয়ান ভাষা সম্পর্কে কিয়েভে আমাকে বলা হইয়াছে যে, জারের আমলে উক্রেলিয়ান 
ভাষা দমন প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে,বিপ্বের ঠিক পরেই উক্রেনিয়ান পণ্ডিতেরা রাশিয়ান ভাষার পরিবর্তে 
হইত। উক্রেনের জনসাধারণ ইহার ফলে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত এই মনোভাব ছিল 
একান্তভাবেই সাময়িক এবং এখন এই মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবেই বিলুপ্ত হইয়াছে। 

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উজবেকী ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য ১৯২৫ 
খ্রিস্টাব্দের প্রথম হইতেই এই ভাষায় নৃতন পরিভাষা সৃষ্টি করিবার নিরলস পরিশ্রম করা হইতেছে। প্রথম 
প্রথম বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন পশ্ডিতগোষ্ঠী নিজের নিজের পরিভাষা ও শব্দাবলী ব্যবহার করিতে আরম্ভ 
করায় যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ হইতে সমস্যাটির বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এবং খুব 
শৃঙ্খলার সহিত সমাধান করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল । এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জন্য 
প্রামাণ্য পরিভাষা সমন্বিত অভিধান প্রস্তুত করিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছে। নূতন নৃতন পরিভাষা সৃষ্টির জন্য 
প্রথমে দেশীয় ভাবায় প্রচলিত যে শব্দগুলি ছিল, সেইগুলিকে সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা হইল । এইভাবে 
সংগ্রহ করিতে না পারিলে তখন রাশিয়ান ভাষা বা আন্তর্জাতিক পরিভাষা হইতে শব্দাবলী সংগ্রহ করিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে “মুল” যাহাতে উজবেকী ভাষার বানান 
পদ্ধতি হইতে পৃথক না হয়। 

প্রামাণ্য পরিভাষাবলী সৃষ্টি করিবার জন্য ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রিম সোভিয়েট কাউন্সিল পরিভাষা 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন | বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য যেসব পরিভাষার প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করিবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে বিজ্ঞান-পরিষদ। তুর্ক-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির শব্দাবলী প্রায় একই প্রকার | PURIST 
কোন পরিভাষা প্রহণ করিবার পূর্বে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত একই ধরনের শব্দ কি পরিমাণ পাওয়া যায়, 
রিপাবলিকে পাঠায় এবং তাহার পর এই বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিভাষা নির্ধারণ করিবার 
capi রা রন ররর EES) 

ফগানিক্তানের একাংশেও উজবেকী ভাষা BRAS হইয়া থাকে । আমার প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয় 
যে, এল উর সুতরাং সিরিলিক বর্ণমালা গ্রহণের ফলে তাহারা 
রাজনীতিক সীমানার অন্য পারের সমজাতিভুক্তদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে__এই বক্তব্যের 
বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। 

বিপ্লবের পর, স্থানীয় ভাষাগুলি প্রশাসন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া উঠিলে (পূর্বে 
যাহা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল), তাহারা নিজের নিজের, ভাষা সম্পর্কে যেভাবে দাবি জানায়, তাহা 
পূর্বে প্রত্যাশা করা হয় নাই | অবশ্য, সমস্ত ব্যাপারটিই ছিল সাময়িক এবং অবস্থাটি কিছু স্থির হইলে, বিভিন্ন 
জাতি, উপলব্ধি করিল, যে, তাহাদের ভাবার যোগ্যতার অধিক দাবি করিলে তাহাদের নিজেদেরই ক্ষতি 
হইবে। 


ক-৪২ মাতৃভাষা 











O আইন-আদালত 

২৩। বিভিন্ন কারণেই ইহা আমরা বুঝিতে পারি যে,বিচার-সম্পর্কিত বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট 
রাশিয়ার অবস্থার এমন কোন সাদৃশ্য নাই, যাহা আমাদের কানে লাগিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ভাষা- 
মাধাম বিষয়ে এই দেশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় নাই। 
o ভাষা- মাধ্যম সম্পর্কে ভারতবর্ষে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সর্বাপেক্ষা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 
বিচার-ব্যবস্থার হাইকোর্ট পর্যায়ে-_হাইকোর্টের রায়, নির্দেশ এবং ডিক্রী সম্পর্কে__আমাদের বিচার- 
ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী বিচার হইতে যে আইন উদ্ভুত হয়, তাহার গুরুত্ব অপরিসীম (্যাংলো-স্যাকসন ধারা 
অনুযায়ী), এবং সেইজনাই যাহাতে সুপ্রীম কোর্ট এবং অন্যান্য হাইকোর্টের এই প্রকার আইন (কেস A) 
গুলি এইসব আদালতের সাধারণ বিচা রপতিদের এবং অন্যান্য অধস্তন আদালতের বোধগম্য কোন একটি 
নিদিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন | হাইকোর্টের রায়দানের জন্য একটি ভাষা- 
মাধ্যম প্রয়োজন, ইহা মামলায় অংশগ্রহণকারীদের ভাষা হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়; এবং এই ভাষা-মাধ্যমটি 
বাঞ্চনীয়তা এবং ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার সমস্যা! আমাদের বিচার- 
ব্যবস্থায় ‘কেস ল’ যেমন প্রয়োজনীয় রাশিয়ান বিচার-ব্যবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন সেইরূপ মুখ্য নয় যাহার 
ফলে রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এইরূপ একটি জটিল বিষয়ের সৃষ্টি হয় না। 

২৪। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থার পরিচালনা সম্পর্কে সামান্য দুই-একটি কথা 

en ee ne an ee ees EOE cer 
সুপ্রীম কোর্টই হইল সোভিয়েট রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান । সোভিয়েট রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র 


এবং সমস্ত ইউনিয়ন রিপাবলিকের সমগ্র বিচার প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের তন্বাবধানের দায়িত্ব সুপ্রীম 
কোর্টের। 








সোভিয়েট রাশিয়ায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি এবং তাঁহারা 
সোভিয়েট রাশিয়ার সুস্রীস সোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 

প্রতি ইউনিয়ন রিপাবলিকেই একটি করিয়া সুপ্রীম কোর্ট এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ও স্বতন্ত্র এলাকায় 
সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন | এইভাবে বিভিন্ন স্বতন্ত্র এলাকার অন্যান্য 
আদালতগুলি তাহাদের নিজের নিজের সোভিয়েট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে । ইউনিয়ন রিপাবলিকে 
বিচার-ব্যবস্থাকে গুরুত্বের ক্রম হিসাবে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যায় = 

ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীস কোর্টের তলায় রহিয়াছে, অন্যান্য আঞ্চলিক আদালত । প্রত্যেক 
রিপাবলিকই কতকগুলি অঞ্চলে বিভিক্ত, যেমন ইউক্রেইন এলাকায় সর্বসমেত ২৬টি অঞ্চল রহিয়াছে! 
প্রত্যেক অঞ্চল আবার ৪০টি কিংবা ৫০টি জেলায় বিভক্ত । প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া গণ-আদালত 
আছে, এবং প্রত্যেক অঞ্চলে আছে একটি করিয়া আঞ্চলিক আদালত | সমস্ত আদালতেই দেওয়ানী এবং 
ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলাই হইয়া থাকে | অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক বিচারের স্থান নির্দিষ্ট 
করা হয়। যেমন ইউক্রেনের কোন জেলার গণ-আদালতে তিনজন বিচারপতি, তাহাদের মধ্যে একজন 
জনসাধারণের বিচারক সোধারণত আইনবিশারদ কোন ব্যক্তি) এবং অন্য দুইজন অতি সাধারণ লোকও 
হইতে পারে। ইহাদের বলা হয় জনসাধারণের “নিরধারক”। data জনসাধারণের নির্ধারক হিসাবে তিন 
বৎসরের জন্য গণ-সোভিয়েট কর্তৃক জেলা-ভিস্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, তাহাদের তালিকা হইতে 
দুইজন গণ-আদালতে বিচারকদের সহিত বসিয়া বিচার-কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আঞ্চলিক পর্যায়েও 
বিচারপতি এবং সহকারী বিচারপতিরা স্ব স্ব এলাকার সোভিয়েট কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকের সমগ্র বিচার-ব্যবস্থারই নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানের 
ক্ষমতা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের Geis | 
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২৫। আমাদের বিচার-ব্যবস্থায় অথবা আংলো-স্যাকসন আ নিট নি লারা eee 
পূর্ববর্তী বিচারের উল্লেখের যে গুরুত্ব রহিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় তাহার কোন চিহনও নাই । কোন উচ্চ- 
আদলতের রায়, সি নারাজ পাওনা “রিতা এ 

হইতে উদ্ধৃত__এমনকি সোভিরেট রাশিয়ার অথবা কোন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টের রায় হইতে 
বা পর বিশেষ গুরুত্ব নাই। সুতরাং এই সম্পর্কে বিচারের ক্ষেত্রে ভাষার কোন সমস্যাই নাই। অবশ্য 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারের রায়গুলি এখানেও ক্রম অনুসারে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আইনের উৎস 
Saigo a eed i ১১ বিভিন্ন ইউনি; 
রিপাবলিকে সেখানকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারের রায়ের সারাংশ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন 
রিপাবলিকের fra আদালভগ্ুলিতৈও cence nadia এবং এইগুলিকে নজীর 
হিসাবে কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না। 

মকদ্দমায় অংশগ্রহণকারীদের যাহাতে সুবিধা হয়, এই উদ্দেশ্যে ভাষা-মাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়ে 
যাহা করা সম্ভব, তাহাই করা হইয়া থাকে । বিপ্লবের পূর্বে দেশের সর্বত্রই বিচারের ক্ষেত্রে রাশিয়ান ভাষা 
ব্যবহার করা হইত | এখন প্রকৃতপক্ষে AIS আদালতেই তাহাদের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 
যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন অভিযুক্ত বা কোন সাক্ষী স্থানীয় ভাষা জানে না, সেক্ষেত্রে আমরা যাহা 
করিয়া থাকি সোভিয়েট রাশিয়াতেও তাহাই করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ এজাহার কিংবা জবানবন্দীর ক্ষেত্রে 
দোভাষী বা অনুবাদকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে । সাধারণভাবে বলা হয়, ইউনিয়ন রিপাবলিকের 
সুপ্রীম কোটে বা অন্যান্য সমস্ত আদালতে রিপাধলিকের ভাষাতেই বিচারের রায় দান করা হইয়া থাকে। 
আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারের রায় স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে রাশিয়ান 
ভাষাতেও দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু ইহা নির্ভর করে সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রকৃতি, বিচার-মণ্ডলী বা 
ব্যবহারজীবীমণ্ডলী প্রভৃতির উপর ।কিয়েভে আমাকে জানানো হয় যে, ইউক্রেনের ইউনিয়ন রিপাবলিকের 
সুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশ রায় ইউক্রেনিয়ান ভাষাতেই দেওয়। হইয়া থাকে। 

ইউনিয়ন রিপবলিকের সুপ্রীম কোর্টের কিংবা অন্যান্য আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নিদিষ্ট কোন 
কিছু থাকিলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুস্রীম কোর্টে আপীল চলিতে পারে। সমস্ত দলিলপত্রের রাশিয়ান 
অনবাদ অনুযায়ীই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোটের বিচারপতিরা কাজ করিয়া থাকেন। সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে সাধারণত ৩০-৩৫ জন বিচারপতি থাকেন, এবং ইহাদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার 
বিভিন্ন জাতির অধিকাংশ ভাষায় অভিজ্ঞ অনেক বিচারপতি থাকেন; কোন বিশেষ মকদ্দমার জন্য যখনই 
বিচারক-মণ্ডলী গঠন করা হয়, তখন এই ভাষাগত যোগ্যতার প্রশ্রটিও বিবেচনা করা হয়। 

বিচার-ব্যবস্থার সাধারণ পদ্ধতি ছাড়া সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি 
কোন দেওয়ানী মামলা বা দাবি-দাওয়ার উদ্ভব হয়, সেইগুলির বিচারের জন্য এক প্রকার প্রশাসনিক 
begets সোভিয়েট রাশিয়ার আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত প্রকার উত্পাদন-ব্যবস্থার মালিকানাই 
রাষ্ট্রের হাতে, সেইজন্য বড় বড় দাবির ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার বাণিজ্যিক বিরোধই সাধারণ বিচারালয়ে না 
পাঠাইয়া এ প্রকার মীমাংসা আদালতে পাঠান হয় | এই সমস্ত মীমাংসা আদালত কার্য-নির্বাহক সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত হওয়া সত্বেও ইহারা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, এবং এইগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিবে বলিয়াই আশা 








সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪০নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট 
রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েট যেসব আইন পাস করিবে তাহা ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির ভাবার প্রকাশ 
করিতে হইবে। এইজন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের আইনগুলি ১৬টি ভাষাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে । ইউনিয়ন 
রিপাবলিকের আইনশুলিরও রাশিয়ান ভাষায় সরকারীভাবে অনুবাদ করা হয়। এই প্রকার অনুবাদের 
নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, সোভিয়েট রাশিয়ায় 


ক-8৪8 মাতৃভাবা 





Sih অব হায় বিরাট কোন অসুবিপার সৃষ্টি হইবে না। দুই ভাষায় লিখিত আইনের মধ্যে কোনটি প্রামাণ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই amy উত্তরে আমাকে জানান হর যে, এই প্রকার ক্ষেত্রে , আইনটি প্রথম যে 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহাকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে । ইউক্রেনের বিজ্ঞান পরিবাদের আইন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আইনজীবী আ্যাকডেমিসিয়ান করেটন্তি ধোহার নিকটে আমি আইন এবং 
বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাইয়াছি) কিয়েভে আমাকে জানান যে, তাহার দীর্ঘকালের 
অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবাদের নির্ভুল তা সম্পর্কিত কোন বিরোধের ঘটনা তিনি দেখেন নাই । কতকগুলি কারণে 
(সোভিযেট রাশিয়ায় সম্ভবত এই বিষয়টি বিশেষ শুরুত্ব অর্জন করে নাই! সোভিয়েট রাশিয়ার সমগ্র শিক্ষিত 
ren ee যাহার ফলে অনুবাদে ভুল হইবার HS PA অনেক কম । দ্বিতীয়ত, সাভিয়েট 
নাইন-ব্যবসায় “আইনের শব্দে” র প্রতি GSE আরোপ করা হর আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম। 
২৬। সোভিয়েট রাশিয়ায় যে আইন-ব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতি প্রচলিত মাছে, আমাদের দেশের 
আইন ও বিচার হইতে তাহা যথেষ্ট পৃথক । সুতরাং বহভাষা-ভাষী দেশ হিসাবে, তাহাদের ভাষা-সম্পর্কিত 
সমস্যা হইতে আমাদের ভাষা-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কিছু শিক্ষাগ্রহণ করা অত্যন্ত 
কঠিন। ‘কেস H এবং পূর্বের উদাহরণ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সোভিয়েট আমলে কিংবা 
প্রাক-বিপ্রব আমলে সব সময় রাশিয়ার আইন সম্পর্কে যে এতিহ্য লক্ষ্য করা যায়, আইনজ্ঞেরা তাহাকে 
বলিয়া থাকেন পিতৃগত আইন-_(09915708] Law) (আইনের উদারতা বা সংকীর্ণতা সম্পর্কে বিশেষ কোন 
মতামত না দিয়াহি) । জনসমাজের মধ্যে যাহাতে প্রচলিত আইন-কানুন সম্পর্কিত সচেতনতা জাগ্রত হয়, 
বিচার-ব্যবস্থার তাহাই স্পষ্ট কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। কর্তৃপক্ষের কোন একজন বলিয়াছেন__বিচারকদের 
প্রতি এই দলগত নির্দেশ আসিতে পারে যে, কারখানায় চুরির বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্র করিয়া তুলিতে হইবে 
অব! সেইসব ম্যানেজারকে Yrs হিসাবে তুলিয়া ধরা, যাহারা খাতাপত্র বিকৃত করিয়াছে, অথবা এমন কিছু 
করিয়াছে, যাহা দল “বন্ধ করিতে OA” | উপরন্তু, প্রয়োজনানুযায়ী আইন খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা যায়, যাহার 
ফলে ‘কেস ল'এর গুরুত্ব খর্ব হয় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল নীতির বন্যায় এতিহাসিক কোন ধারা গড়িয়া 
VTS পারে না। 
১৯৩৮ সালের বিচার সম্পর্কিত আইনের AL ধারায় বলা হইয়াছে £ 
নাগরিকদের মাতৃভূমিকে এবং সমাজতন্ত্রকে ভালবাসিবার শিক্ষা দিবে, শিক্ষা দিবে সোভিয়েট আইনকে 
কঠোর অবিচলিতভাবে অনুসরণ করিবার, সামাজিক সম্পত্তিকে Uy করিবার, শ্রম শৃব্ালার, সরকারী এবং 
সামাজিক কর্তব্যের প্রতি সততার | উপরন্তু শিক্ষা দিবে সমাজতান্ত্রিক সাধারণ জীবনযাত্রার নয়ম-রীতিকে 
জেনারেলের স্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা চলিতে পারে । সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েট সাত বৎসরের 
জন্য প্রকিউরেটর জেনারেলকে নিয়োগ করেন এবং আমাদের সিচার-ব্যবস্থার অনুরূপ পদাধিকারীর তুলনায় 
তিনি সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রীরা বা তাহাদের বিভাগীয় 
কর্মচারীরা অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার সাধারণ কর্মচারী বা নাগরিকেরা কঠোরভাবে আইন মান্য করিতেছেন 
রিপাবলিকের জন্য অথবা রিপাবলিকের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর এলাকার জন্য রিপাবলিকের প্রকিউরেটর নিয়োগ 
করিয়া থাকেন। এই প্রকিউরেটররা তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় অনুরুপ কাজ করিয়া থাকেন। তত্বাবধানের 
এই যে ব্যবস্থাটি সোভিয়েট রাশিয়ায় করা হইয়াছে, হহী প্রকৃতপক্ষে অভিনব। সমস্ত শাসন-ব্যবস্থার ভপর 
দৃষ্টি রাখা এবং শাসন-কর্তৃপক্ষ বা কর্মপরিচালনীয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের আইনসঙ্গত ক্ষমতার বাহিরে কিছু 
বাড়াবড়ি করিতেছেন কিনা, তাহারা প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রকিউরেটরদের কর্তব্য | সোভিয়েট রাশিয়ায় কাহারও 


এস জি বার্ডে ক-৪৫ 














প্রতি যদি কোন অবিচার হয়, যদি কেহ সন্দেহজনক বিচার বা শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে উৎপীড়িত হয়, 
তাহাদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বও সোভিয়েট রাশিয়ার এই তত্বাবধায়ক ব্যবস্থার । সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম 
কোর্টে সমস্ত প্রকার আপীলের আবেদন আসে প্রকিউরেটর জেনারেলের প্রতিবাদের ফলে, অথবা কোর্টের 
সিদ্ধান্তের সারাংশ 

২৭। একথা বলা বাহুল্য যে, আমি যে বিষয়ে আমার আলোচনার কথা, অর্থাৎ ভাষামাধ্যমের 
সমস্যা সম্পর্কেই এই নোটে আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্যাটি সঠিকভাবে বুঝিতে সাহায্য করিবে, 
এমনভাবেই আমি সোভিয়েট রশিয়ার শিক্ষা এবং আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে অলোচনা করিয়াছি। সোভিয়েট 
রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়-বস্তু অথবা তাহার শুণাশুণ সম্পর্কে, কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ার আইন- 
ব্যবস্থার নিয়ামক নীতি সম্পর্কে কিংবা তাহাদের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করি নাই। 

ar অল্প কথায় বলিতে গেলে, 

এইরূপ ক্ষেত্রে এমন দুইটি বিষয় দেখা যাইবে না, যাহারা সম্পূর্ণভাবে অথবা মোটামুটি অনুরূপ | 
সুতরাং অন্য দেশের অনুরূপ অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত করিতে 
হইবে । আমাদের ভাষা-সমস্যার সমাধান, আমাদের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী, এবং আমাদের প্রয়োজন 

আমাদের বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান অন্য কোন দেশে “রেডি-মেড” পাওয়া যাইবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা যাইবে, এইরূপ চিন্তার কোন যৌক্তিকতা নাই। 

যাহা হউক, সোভিয়েট রাশিয়াই এখন পর্যন্ত একমাত্র দেশ, যেখানে বহু ভাষার সমস্যাকে 
সাফল্যের সহিত সমাধান করা হইয়াছে এবং মোটামুটি বলা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়ার এই অভিজ্ঞতা 
হইতে আমরা নিঙ্গলিখিত প্রস্তাবগুলির সমর্থন পাই £ 

বাস্তব অবস্থা অনুয়ায়ী এবং কাজের সুবিধা অনুযায়ী ভাবষা-সমস্যার বিচার করিলে, তাহা সার্থক 

হইতে পারে। AMS ভাষাই যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার প্রকাশ এবং সমস্ত ভাষাই, তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী 
সমস্ত প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে__ এই কথা একবার উপলব্ধি করিলে দেখা যাইবে যে, সমস্যাটির 
সহিত বাহিরের যেসব উপাদান সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা আর কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইবে না; 
উপরস্ত, সমস্যাটির একটি সর্বজন-প্রাহ্য সমাধানের পথে তাহারা ও যথেষ্ট সাহায্য করিবে | অনিবার্য কারণেই, 
সংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্র ভাষাগুলি সমেত, সমস্ত ভাষারই উন্নতিসাধন প্রায়োজন এবং বাঞ্ছনীয় ; ইহাও লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন CA, প্রত্যেক ভাষাই যেন তাহার নিজের নিজের এলাকায় শাসনতান্ত্রিক, শিক্ষা এবং অন্যান্য 
সমস্ত ক্ষেত্রে তাহাদের শক্তি অনুযায়ী অংশগ্রহণ করিতে পারে | সাধারণভাবে ইহা বলা যায় যে, উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে” যেখানে সমস্ত ভাষাই গড়িয়া Shara সুবিধা পাইতেছে ও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম 
হইতেছে, তখন পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্তভাবে, সমস্ত ভাষাগুলিই এক সাধারণ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত 
হইবে। 





সোভিয়েট রাশিয়ায় আলোচনার সময়, একথা আমাকে বারবার বলা হইয়াছে যে, “ক্ষুদ্রতর 
জাতিগুলির” ভাষা তাহাদের ক্ষমতা-বহি ভূত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, এবং সেইসব 
ভাষা-ভাষী নিজেদের স্বার্থেই, তাহাদের অবস্থাকে মানিয়া লয় এবং উচ্চশিক্ষার জন্য অন্য কোন উন্নত ভাষা 
ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যার ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে, একমাত্র সমাধান হইল, আঞ্চলিক 
ভাষা এবং সর্ব-ভারতীয় ভাষায় পারঙ্গমতা এবং প্রত্যেক ভাষা-মাধ্যমে, শিক্ষাদান সংক্রাস্তকি পরিমাণ সুবিধা 
দেওয়া হইবে, তাহা চাহিদা এবং যোগানের নিয়মানুযায়ী অবস্থানূসারে স্থির করা | শিক্ষার দ্ররত প্রসারের সঙ্গে 


ক-৪৬ মাতৃভাষা 


এর 





সঙ্গে বর্ণমালার বিষয়টি গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। বর্ণমালা ক্ষেত্রে “সম-মান" সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকেই 
উৎসাহ দিতে হইবে, যদি “এক বর্ণমালা” প্রচলনের প্রচেষ্টা ইচ্ছামূলক হওয়া প্রয়োজন | 

রাশিয়ার অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষাও পাইতে পারি যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা 
অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ভাষা-মাধ্যম সৃষ্টি করিবার জন্য ইউনিয়নের ভাষায় 
(বিভিন্ন ভাষা-অঞ্চলের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি) ব্যাপক এবং সর্বজনীন শিক্ষাদান প্রয়োজন। 

মূল কথা, ভারতবর্ষের সমস্যার সহিত রাশিয়ার সমস্যার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই বরং তাহারা 
সম্পূর্ণ বিপরীত | রাশিয়াতে এক দীর্ঘ এতিহাসিক এঁতিহ্য ছিল এবং এমন এক অবস্থা ছিল, যেখানে একটি 
সাধারণ ভাষা-মাধ্যম সহজেই সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল। তাহাদের দায়িত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ এবং 
সহানুভূতিসুচক ; তাহাদের কাজ ছিল, সাধারণ ভাষা-মাধ্যমের চাকা নিষ্পেষিত “স্থানীয় ভাষা"গুলিকে উন্নত 
করিবার, স্বীকৃতি দিবার কাজ; এবং এই কাজ খুশি করিবারই কাজ | ভারতবর্ষে অনেক শক্তিশালী আঞ্চলিক 
ভাষা বর্তমান; এবং অসংখ্য ভাষা-গোষ্ঠীর ব্যবহৃত কোন আঞ্চলিক ভাষার মধ্য হইতেই আমাদের 
সর্বভারতীয় ভাষা-মাধ্যম গড়িয়া তুলিতে হইবে। যদিও রাশিয়ার সমস্যা অপেক্ষা ভারতবর্ষের সমস্যা 
অনেক বেশি জটিল (রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এবং পণ্ডিতদের সহিত অসংখ্য আলোচনায়, যাহা সঙ্গে সঙ্গে 
স্বীকৃত হইয়াছে) রাশিয়ার অভিজ্ঞতার মূলনীতি হইতে আমাদের কিছুই লাভ করিবার নাই, তাহা নহে। 

সোভিয়েট রাশিয়ায় আলাপ-আলোচনার সময় সোভিয়েট বৈজ্ঞানীরা ভারতবর্ষের সমস্যাটি 
এবং তাহা সমাধানের জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন, 
সরকারী ভাষা কমিশন সমস্যাটি সমাধানের জন্য যে মূলনীতি গ্রহণ বা অনুসরণ করিতেছেন তাহা আমি 
তাহাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি। এইসব আলোচনার ফলে আমার মনে এই দৃঢ় ধারণাই মুদ্রিত হইয়াছে যে, 
তাহারা আমাদের পথকে নির্ভুলই মনে করিয়াছেন। 











বোম্বাই | এস জি বার্ডে, 
৩১এ জুলাই, ১৯৫৬ সচিব 





সম্পাদকীয় বক্তব্য 0 সোভিয়েত দেশ এখন এক এঁতিহাসিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত । এ বিপর্যয়ের 
অন্যান্য কারণের সঙ্গে পণ্ডিতেরা সেখানে রাশিয়ান ভাষা চাপানোর প্রসঙ্গ তোলেন। লেনিনের বা স্তালিনের 
সময়ে বিভিন্ন জন জাতির ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ে যেমন নজর দেওয়া হোত তা ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে 
শিথিল হয়ে যায়। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আসে ইউরোপীয় প্রভাব এবং নানা ধরনের সামন্ততাস্ত্রিক ও ধনতাস্ত্রিক 
অপসংস্কৃতির প্রসারের মধ্যদিয়ে লঙ্ঘিত হতে থাকে লোকায়ত জনজাতির স্বাতস্ত্য-চিহিত জীবনমুখী 
সংস্কৃতি । যা আজ সোভিয়েতকে খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে সাহায্য করেছে। আর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান 
শক্তিকে নামিয়ে দিয়েছে সবার নীচে সবার পিছে এক দারিদ্র্য ও অপসংস্কৃতি লাঞ্ছিত দেশ সমুহের মধ্যে | 

যাই হোক সোভিয়েত থাকাকালীন এই রিপোটটি প্রকাশ করা হল তা থেকে ভারতবর্ষে আমরা 
ভাল মন্দ দুটো দিকের শিক্ষা নিতে পারবো- এই আশায় | বিশেষ করে বাংলাভাষী পাঠকেরা যে সহনশীল 
বিচার নিয়ে সব কিছু দেখেন-__এ তথ্য তাদের সেই দৃষ্টিকে তথ্য-সমৃদ্ধ করবে | 


আমাদের সদিচ্ছা আশা করি সকলে বুঝবেন। 
বিনীত সম্পাদক | 
১৯৯৬, কলকাতা | 
| এস জি বার্ডে ক-৪৭ 
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a সৈয়দ আকরম হোসেন (বাংলাদেশ) 
O শ্রর্তিমাধ্যমে বাংলা ভাষা চর্চার গ্রুপদী খারা ২ এতিহ্যের অঙ্গীকার 


মানুষের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসস্তাসন্ধানের এঁকাস্তিক প্রয়াসের সাথে তার এতিহ্যবোধের 
প্রশ্নটি নিগুঢসৃত্রে বিজড়িত। বিশেষ করে, বাঙালী জাতির আবহমান অস্তিত্বগত টার সারার 
প্রশাসনের বিতর্ক-জটিল পদক্ষেপ সংবেদনময় সৃষ্টিশীল চেতনায় এতিহ্য অঙ্গীকারের শ্রয়োজনীয়ত 
রা 
সমাজ ও সময় অবরুদ্ধ তখন এতিহ্যের শত-উৎসধারায় অবগাহনের অঙ্গীকার নিয়ে ডঃ আনিসুজ্জামানের 
উপদেশনায়. অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের নির্দেশনায় এবং আশরাফুল আলমের গ্রন্থনায়, এতিহ্যের অঙ্গীকার’ 
শীর্ষক অডিও ক্যাসেট প্রকাশ শুরু হয় এবং ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত মোট 
নয়টি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। এ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ‘শব্দরূপ’-এর বর্তমান প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
তাৎপর্যপূর্ণ ও দূরপ্রসারী। 
এতিহ্যের অস্কীকার-১ 0 চর্যাপদ থেকে মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত হাজার বছরের কবিতার ক্যাসেট 
(এতিহ্যের অঙ্গীকার-১) নিয়ে “শব্দরূপে'র যাত্রা শুরু। চর্যাপদ থেকে মেঘনাদবধ-কাব্য-সহস্র বৎসর 
কালপরিসর ব্যাপ্ত বাঙালীর সৃষ্টিশীল সাধনাকে অতিসংক্ষিপ্ত সময়সীমায় বাণীবদ্ধ করা নিঃসন্দেহে একটি 
দুরূহ কর্ম । বর্তমানের অনুভব ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই ক্যাসেটে অন্তর্ভূক্ত কবিরা হলেন ঃ কাহৃপা,শবরীপা, 
ঢেন্ডনপা, 4G চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জগদানন্দ, আলাওল, 
আবদুল হাকিম, ভারতচন্দ্র রায় শুণাকর, মনসুর বয়াতী এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত । এতিহ্যের অঙ্গীকার- 
১-এ বাংলা কাব্যধারার বিবর্তনের একটি রূপরেখা আবৃত্তিকারদের কণ্ঠসাধনায় গ্রন্থিত করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন সতর্ক শ্রোতার 
অনুভূতি হয়তো-বা পীড়িত হতে পারে। 

যে-এতিহ্যবোধের প্রত্যয় থেকে এই অডিও ক্যাসেটের প্রবর্তনা, তার কাছে কি “মনসামঙ্গল” কাব্যের 
ভূমিকা মূল্যহীন? “ফুল্ররার বারমাস্যা'র দারিদ্র, দুঃখ ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণের পাশাপাশি “মনসামঙ্গল'-এর 
বেহুলার ব্যতিক্রমী দ্রোহদীপ্ত উচ্চারণ অন্তর্গত হলে ক্যাসেটটি-ই কেবল সমৃদ্ধ হতো না, মধ্যযুগীয় 
কাব্যধারার রূপরেখাও অনেকটা পূর্ণতা পেতো। ভূমিকায় উচ্চারিত শব্দগুচ্ছও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য £ 
“আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি__আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশে, জাতিসত্তার অভ্তিত্বসংরক্ষণে, 
ঝদ্ধ বর্তমান, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমাদেরকে অঙ্গীকার করতে হবে অতীতের দীপ্র এতিহ্যকে। 
এই বোধে প্রাণিত হয়েই আমরা বাঙালী জাতির সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিক চেতনার উৎস অন্ষেবায় ব্রতী হয়েছি।” 
শব্দরূপের সংগঠকদের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যেই তাদের মৌল অভীগ্না উচ্চারিত হয়েছে। 

এতিহ্যের অঙ্গীকার-১ আমাদেরকে আশান্বিত করেছে। কেননা, বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রয়াস এই 
প্রথম | 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' বিধৃত মধুসুদন দত্তের আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবন-অনুধ্যান এ-্রন্থনায় সুস্পষ্ট রূপ 
পায়নি। বৈষ্ভব পদাবলী উপস্থাপনায় আবৃত্তিকারদের কণ্ঠ, বক্তব্যেও ধ্বনির অনুগামী । “চর্যাগীতিকা'র 
ধ্বনিমুখ্য উপস্থাপন অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য-অতিরেক। তবে বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক চৈতন্যের দ্বিধাছিন 
ও RIGS পথযাত্রায় “এতিহ্যের অঙ্গীকার-১, দৃপ্তবোধ APA সক্ষম হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 

এতিহ্যের অঙ্গীকার-২ O প্রতিশ্রুতি অনুসারে, পরম্পরায় প্রকাশিত হয়েছে এতিহ্যের অঙ্গীকার-২”। 
যাতে বাণীবদ্ধ হয়েছে বাংলা গদ্যের শব্দরূপ। ষোড়শ শতকের উন্মেষ পর্যায়ের সংকলিত নিদর্শন থেকে এর 
আরম্ভ এবং সমাপ্তি ঘটেছে উনিশ শতকের গদ্যধারায় ; রবীন্দ্রনাথ বাদে- শুরুতে সূত্রধার এমন দাবি 
করেছেন। 














'এতিহ্যের অঙ্গীকার-২'-এর বিশেষত্ব একারণে যে নির্দেশক ও প্রন্থুক তাদের শ্রম, একাস্তিকতা ও নিষ্ঠা 
আমাদের শতমুল এতিহ্য সন্ধানে এক এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে বাঙালীর সাংস্কৃতিক এতিহ্য ও 
উত্তরাধিকার-চর্চার প্রতিকূল পটভূমিকায় ও দুঃসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিতিহ্যের অঙ্গীকার ১ ও ২’ এর 
তাৎপর্য দূরসঞ্চারী নিঃসন্দেহে ৷ নির্ভুল শিল্প-সাফল্যের চেয়ে, এখানে আমার বিবেচনায় অনেক বড়-সময়ের 
দাবি ; অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এতিহ্যসন্ধানী সত্যকণ্ঠ। প্রারস্তিক ধারাবর্ণনায় বাঙালী মননের রূপরূপাস্থর 
সম্পর্কে পরিচিতি উপস্থাপিত হয়েছে | আনুমানিক সতেরো শতকের কৃষন্দাস কবিরাজ রচিত 'আত্মজিভ্ঞ 
গদ্যরূপ থেকে শুরু করে ক্রমশ, নিন্মবর্ণিত গদ্য রচনাংশ ‘এতিশহ্যের অঙ্গীকার-২-এ বাণীবদ্ধ হয়ে ,আঠার 
শতকের “বৃন্দাবনলীলা'" (লেখক অজ্ঞাত); ১৭৯৫ সালের চট্টগ্রাম অঞ্চলের “ছওয়াল জওয়াব’-এর দৃষ্টান্ত। 
উইলিয়াম কেরি-র “SCAM HEAT’ (১৮০১) রামরাম বসুর ‘রাজা প্রভাপাদিত্য চরিত্র 0১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালস্কারের বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২); ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায়ের কলিকাতা কমলালয়’ (১৮২৩), 
রাজা রামমোহন রায়-এর “সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক-হয় সম্বাদ’ (১৮১৯); ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
“শকুন্তলা” (১৮৫৪) ; ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬০); “বিদ্যাসাগর চরিত’ (১৮৯১); অক্ষয়কুমার দত্তের 
“ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়’ (১মঃ ১৮৭০-২য় £ ১৮৮৩); দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আত্মজীবনী’ 
(১৮৯৮); প্যা রীচাদ মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল’(১৮৫৮); বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের 'কপালকুন্ডলা' 

(১৮৬৬); “কৃষ্তকান্তের উইল’ (১৮৭৮); কমলাকাস্তের দপ্তর’ (১৮৭৫) ; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম 
প্যাচার নক্‌সা’ (১৮৬৪); মীর মশার্ফ হোসেনের “বিষাদ Fre’ (১২৯১) এবং বিনোদিনী দাসী-র “আমার 
কথা (SOdsd) I 

বাংলা গদ্যের শৈলী গত, শব্দগত ও বাচনিক CAPM BINS ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রশ্নে অংশগ্রহণকারী ডঃ 
আনিসুজ্জামান, কাশীনাথ রায়, আশরাফুল আলম, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ 
কাজী রুমা, মেহের নিগার, আফরীন আহাদ, বিকাশচন্দ্র দাস, আজিজুল হক চৌধুরী মানিক, গোলাম 
মোর্শেদ ও নরেন বিশ্বাস-এর শিল্পীসুলভ নিষ্ঠা ও প্রয়াস প্রশংসনীয় । এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, 
আবৃত্তিতে ধ্বনিগত টোন্‌ অবশ্যই প্রাধান্য পায় | তবে মনে রাখা দরকার, কোন গদ্যরীতি গড়ে ওঠে লেখকের 
ব্যক্তিত্ব, ঝৌক, অভিসুখিতা ও স্বোপার্জিত ভাষাস্বভাবকে কেন্দ্র করে। ফলে গদ্যশিল্পীর যে ধ্বনিবিন্যাস, 
শব্দসংস্থান, বাক্যযোক্তন্ইত্যাদিতে নিজস্তা বিকশিত হয়, তার প্রতি আবৃত্তিকারের শৈলিক-সংবেদনশীল 
হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে 1 এই দ্বৈরথের ফন্দু-প্রতিক্রিয়ায় আলোচ্য ক্যাসেটের বাণীবদ্ধ তাত্ত্বিক যুক্তিনির্ভর 
গদ্যপাঠ__ধীরতা ও উদান্তের সংমিশ্রণ সত্বেও একটু যেন গভীরতা এবং স্বাতন্ত্যস্বভাব হারিয়েছে। 

গদ্যের বিবরণধর্মী, চিত্রময়, নাট্যধর্মী ও গীতময় এলাকার উপস্থাপন এ-ক্যাসেটে ত্রমবিকাশগত 
বিবেচনার প্রশ্মে WIS ও সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এখানেও আবৃত্তিকারের ও নির্দেশকের বড় দায়িত্ব 
প্রতিটি গদ্যাংশের “ফাংশন'কে অনুধাবন করা এবং বাচনিক রীতির সঙ্গে নান্দনিকতার অব্যবহিত সম্পর্ক- 
সূত্ৰকে স্বর প্রক্ষেপণে GS করা। যেমন, আলোচ্য ক্যাসেটে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণুলা 'র বর্ণনায় 
কণ্স্বরের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছাস গীতময়তাকে গভীরতা দান করেনি, বরং বিস্ফারিত ও প্রাবিত করেছে। 
সার্থকতার সুমিত দৃষ্টান্ত 'কৃষ্ঞকান্তের উইল" এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর গদ্যাংশ। বন্ষিমচন্দ্রের গদ্য যে 
নিরীক্ষাধর্মী এবং তা যে শিল্পতুবনে end নয় means মাত্র __এ-তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে শিল্পীদের 
পরিশীলিত পঠনে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, কবিতার ভাষায় যে সৌন্দর্য নিয়মানুগ ও স্বতঃনিহিত, বিদ্যাসাগরের 
গদ্যে তা ছন্দস্পন্দে আচ্ছাদিত এবং একটি প্রতিসাম্যে সংস্থিত ৷ এ-বৈশিষ্ঠ্যকে আবৃত্তির মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি 

করা শিল্পিত সংবেদনেই কেবল সম্ভব, যা এখানে ঈষৎ তারল্যে কিছুটা বিশ্লিষ্ট হয়েছে বলে ধারণা হয় | আবার 
“বিষাদ-সিম্কু'র গদ্যরীতি যে আবেগব্যাকুল, তরঙ্গ-স্পন্দিত ও ঝংকৃত গাস্তীর্যের ওপরেই দণ্ায়মান__ 
নির্বাচন ও পাঠ্যের ক্ষেত্রে এ তথ্যটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ গদ্যের মৌল কাঠামো এবং একই 
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য় রাখা দরকার ছিল। তুলনায় “শকুম্তলা” কিংবা 





সঙ্গে এর প্রাণপ্রবাহ-_উভয় সূত্র, আবৃত্তির প্রশ্নে বিবেচ 


‘আমার SAT চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে আত্মপ্রক্ষেপণের বেদনা অথচ নৈব্যক্তিকতার আবহটিও 
রয়েছে TFN | 


বাংলা গদোর ক্রমপ্রবাহের যে বিচিত্র ধ্বনিরূপ “এতিহ্যের অঙ্গীকার-২' নির্মাণ করেছে, তার এতিহাসিক- 
সামাজিক ও সমসাময়িক গুরুত্ব যেমন মান্য তেমনি এ ধ্বনিরূপ ওই সব গদ্যশৈলীর যে আদর্শিক-দৃষ্টান্ত 
প্রতিষ্ঠা করেছে তার তাৎপর্যও সমধিক 1 আলোচ্য ক্যাসেট প্রযোজনায় সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই দায়বদ্ধতায় 
অঙ্গীকৃত, এঁতিহ্যের প্রতি সততায় দৃঢ়মূল এবং আন্তরিকতায় নিখাদ। তাদের প্রয়াস নির্বিঘ্ন ও শুভ হোক । 
Pai এবং অভিব্যক্ত হয়েছে বাঙালী জাতির লোকায়ত Veet 

এতিহ্যের অঙগীকার-৩ O “arene প্রকাশনা 'এতিহ্যের অঙ্গীকার প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় নাটাঙ্গিকে 
প্রবেশ করেছে ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারিতে | জাতীয় সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ ও বিস্তারকে শক্তিময় করার লক্ষ্যে 
নাটককে বাণীবদ্ধ করার তাদের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। একই সঙ্গে বাংলা নাটকের উত্তব ও বিকাশের 
এতিহাসিক রূপরেখাটি জনসমক্ষে তুলে ধরাও তাদের অনিষ্ট। নাটক একটি জাতির মানবিক মূল্যবোধকে 
সংঘর্ষের পটভূমিতে স্থাপন ও যাচাই করে জাতিগত মানসকে চরিত্রের অবয়বে রূপবদ্ধ করে। অবশ্য 
বাংলা নাটকের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়৷ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কলকাতায় প্রথম আধুনিক 
রীতির নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এর শুরু | গেরাসিম লেবেদেফ নামক এক রুশ ছিলেন এর উদ্যোক্তা । জাতীয় 
সংস্কৃতির উৎসমূলে প্রবেশের আকাঙক্ষায় তাই স্বাভাবিকভাবে “এ্রতিহ্যের অঙ্গীকার-৩*এ বাণীবদ্ধ হয়েছে 
লেবেদেফ রচিত কাল্পনিক সংবদল: (The 101590158-এর অনুবাদ) | সংস্কৃতিচগার ব্রতযাত্রায় এর 
তাৎপর্য নান্দনিক উৎ্কর্ষের চেয়েও অধিক এতিহাসিক মুল্যমানে বিশিষ্ট । সংক্ষুব্ধ বর্তমান ও সম্ভাবনমায় 
ভবিষ্যতের জন্য জাতির মানবিক মূল্যবোধের ধ্যানকে কালের বুক থেকে তুলে আনার প্রত্যয়ে এই ক্যাসেটের 
ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ । 

ডঃ আনিসুজ্জামানের মুখবন্ধ অডিও ক্যাসেটদ্বয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। নির্দেশক হিসেবে নরেন বিশ্বাস 
স্বীয় দায়িত্ব পালনে শ্রমশীল ও আত্মসচেতন, শ্রন্থনায় আশরাফুল আলম মেধাবী ও সংহত | “গ্রতিহ্যের 
অঙ্গীকার ৩,এ গৃহীত হয়েছে গেরাসিম লেবেদেফের “কাল্পনিক সংবদল”(১৯৯৫) থেকে শুরু করে দীনবন্ধু 
মিত্রের সধবার একাদশী” ১৮৬৬) পর্যন্ত সর্বমোট নির্বাচিত পাঁচটি প্রহসন-নাট্যের অংশবিশেষ | তৎকালীন 
মৌখিক ভাষার আদলে “কাল্পনিক সংবদল’-এর সংলাপ রচিত, এতে যতিচিহ ও বানানের কোনো স্থিরাদর্শ 
নেই ।‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ উক্ত রূপটিকেই বাণীবদ্ধ করেছে। এরূপ অবিকৃত গদ্যভাষণ রয়েছে রামনারায়ণ 
তর্করত্ব রচিত কুলীনকুলসর্বস্ব* ১৮৫৪) র সংলাপরীতিতেও- তৎকালীন ভাষাদেহের যথাযথ রূপটি 
আমরা এখানে শ্রুত হই। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রার্জন”। এই 

লনান্ডক নাটকটির অংশবিশেষ বাণীবদ্ধ করা হয়েছে। অডিও ক্যাসেটটির সবচেয়ে সার্থক অংশ হচ্ছে 

মধুসুদন দত্তের “বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ"প্রহসনটি | সুনির্বাচিতভাবেই এখানে চয়ন করা হয়েছে ভক্তপ্রসাদ 
ও হানিফ পরিবারের সংঘাত- এক অর্থে যা ব্যক্ত করছে প্রহসনের মূল বক্তব্য | আসলে নাটকের অংশবিশেষ 
নির্বাচনের পশ্চাতে মূল বক্তব্যের পরিস্ফুটন সম্পর্কে আবশ্যকীয় সচেতনতা এখানে লক্ষ্যযোগ্য। দীনবন্ধু 
মিত্রের ‘সধবার একাদশী" (১৮৬৬)-র ক্ষেত্রেও এই সতর্কতা বিদ্যমান | এখানেও নির্বাচিত হয়েছে মূলচরিত্র 
নিমচাদ ও তৎকালীন কলকাতার জীবনপ্রবাহের অসংগত-বিকৃত রূপপ্রকাশক অংশসমূহ । 

'এ্রতিহ্যের অঙ্গীকার-৩" এর শিল্পিবৃন্দের নাম নিম্নরূপ £ মমতাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, 
আরিফুল হক, আবদুল্লাহ আল-মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশিদ, কাশীনাথ রায়, পীযূষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, লায়লা হাসান, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আহাদুজ্জামান, ডলি জহুর, ফাল্গুনী হামিদ, সৈয়দ 


ক-৫০ মাতৃভাষা 














আজীজ, মোস্তাফিজুর রহমান (চৌধুরী, শরীফ আহমেদ, শবনম আখতার শান্তা, মেহের নিগার, কাজী রুমা, 

এতিহ্যের অঙ্গীকার-৪ O 'এতিহ্যের অঙ্গীকার-৪৮এ গৃহীত হয়েছে দীনবহ্ধ মিত্র রচিত নীলদপণ' 
(১৮৬০) এবং মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্কুমারী" (১৮৬১) নাটোর অংশবিশেষ । এ-দুর্টিই পাশ্চাত্য ট্রাজেডির 
painia ainia ও জাতীয় চেতনার ধারক I CA- অৰ্থে নাট্য আমাদের 





লীন LEN dtu অগ্রসর হয়েছে তার ধারাবাহিকত খুঁজে পাই 
উক্ত ক্যাসেটদ্বয়ে। একই সঙ্গে ভাষাগত রূপের পরম্পরাগত বিকাশ, মৌখিক, কথ্যভঙ্গির প্যাটার্নের 
পাশাপাশি এতে লক্ষ্যযোগ্য সমাজজীবুনের বিষয়াবলী, বার্ডিবর্ণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ট্রাজেডিতে পাই 
বাঙালি জাতির করুণরস প্রকাশরীতির মডেল সর্বোপরি 'এতিহ্যের অঙ্গীকার" প্রকলে সমবেত শিলিগণ 
যে-সামাজিক দায়বদ্ধতায় শিল্পের প্রমূল্য সন্ধানে আগ্রহী, তার বাস্তব রূপায়ণও শ্রোতার চেতনায় বিশেষ 
আবেদন রেখে যায় | যেমন 'নীলদর্পণ" নাটক (থেকে নির্বাচিত অংশ হিসেবে গ্রাম বাংলার ভিতে দণ্ডায়মান 
কৃষক সাধুচরণের পারিবারিক বিপর্যয়ই এখানে গুরুত্ব অজন করেছে! নীলকরদের অজাচার এদের 
জীবনকেই a COO: UT TET EEN উচ্চারিত হয়েছে। এ-উচ্চারণ যেমন সৎ, 
শতিহ্যের অঙ্গীকার ৪’-এর শিঙ্গীরা হলেন £ গোলাম মোক্তফা, মমতাকজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ হাসান 

ইমাম, আরিফুল হক, আবদুল্লাহ আল-মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশীদ, লায়লা হাসান, ভাস্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আহাদুজ্জামান,ডলি জঙ্ছর, ফান্দুনী হামিদ, সৈয়দ আজী ক্র. শবনম আখতার শান্তা মোস্তাফিজুর 
ও নরেন বিশ্বাস। 

ক্যাসেট-প্রচ্ছদে আগের মতোই জাতীয় এতিহ্য নকশী-কাথার বুননচিত্র পরিবেশিত হয়েছে। এভিহ্যের 
উত্তরাধিকার বহনের প্রশ্নে এরা শিল্পরুচির দ্বারস্থ হন স্বভাবতই । জাতিগত সত্তার অভিব্যক্তি এদের চেতনায় 
প্রথমত ও শেষতঃ সৌন্দর্যের আকর। উভয় ক্যাসেটের আবহসংগীত রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন 
আমিনুর রহমান নিঝু | “এ্তিহ্যের অঙ্গীকার-৩ -এর প্রযোজনায় রয়েছেন গোলাম মোশেদ ও ডাঃ আখতার 
বাণু এবং 'এতিহ্যের অঙ্গীকার-৪* এ রয়েছেন গোলাম মোর্শেদ ও ডঃ নারায়ণ বিশ্বাস। জীবনের চেতনা ও 
শিল্পবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিত “এঁতিহ্যের অঙ্গীকার’ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। 
এতিহ্যের অঙ্গীকার-৫ 0 এ্রতিহ্যের অঙ্গীকার" প্রকল্পের পঞ্চম প্রযোজনায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) রায়েছে 
হাজার বছরের বাংলা গানের অডিও ক্যাসেট | বাঙালী জাতির সংগীতচচ্ার উৎসসন্ধানে ‘শব্দরূপ' প্রকাশনা 
চর্যাপদ থেকে লালনগীতি পর্যন্ত এক বিস্তৃত কালপরবিসরে বিচরণশীল | সর্বমোট দশটি এলাকা নির্বচনের মধ্য 
দিয়ে সুরবদ্ধ করা হয়েছে আমাদের গানের বহমান প্রকাশরূপের শৈচিক্রাকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ুকীর্তন, 
পদাবলী, ভাটিয়ালি, লাইলী মজনু, মৈমনসিংহ গীতিকা, ভাওয়াইয়া, রামপ্রসাদী, টপ্লা নিধুবাবু) এবং 
লালনগীতি- প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে কতিপয় সংগীত শিল্পীর কণ্ঠ রূপবদ্ধ হয়েছে এ-ক্যাসেটে। 

আমাদের কবিতা ও গান পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাগান মাত্রই কথাশ্রয়ী, আবার কবিতাও সাংগীতিক 

















সুরে অনুভাবিত। “এতিহ্যের অঙ্গীকার” এ সাংস্কৃতিক চেতনার সৃষ্টিশীল ধারাটি একমাত্রিক রূপে বিধৃত 


হয়নি। এ-প্রকল্পের নিবেদিত উদ্যোক্তাগণ শিল্পের বহুমুখী অবয়ব নিরীক্ষণে উৎসুক ও সচেতন। 

বাংলা গানের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে চর্যাপদের “উঠা উঠা পাবত' পদটি গীত হয়েছে যতদূর সম্ভব কথা 
ও সুরের অবিকৃত রূপটি বজায় রেখে। গীত পদটিতে অনির্বাণ জীবি্াসাই ধ্বনিত হয়েছে। গায়ক এর 
অন্তর্নিহিত ধ্যানমগ্ন ভাবটি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন? কের কু স SOLAS | তবে প্রকল্পের 








লক্ষ্য যেহেতু বাংলা গানের উৎসমূলকে অনুধাবন করা, সে-কারণে বাংলা গানের আদি উৎস হিসেবে পদটি 
কথা ও সুরের আঙ্গিকে যথাযথ ও প্রামাণ্য | সুরকার চেয়েছেন বর্তমান গানের অতীত রূপটি চিহ্নিত করতে 
হয়ত এর ফলে বর্তমানই বাহিত হয়েছে অতীতের আঙ্গিকে। বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। 

ক্যাসেটের দ্বিতীয় গান চতুর্দশ / পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রাধার কণ্ঠে গেয় «_ 
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ী কালিনী নঈ কুলে" চর্াপদের প্রার্থনা এখানে হৃদয়াবেগের আঙ্গিকে বিবর্তিত এবং 
তাতে সঞ্চারিত হয়েছে গীতিময়তা। গীতিরীতিটিও আত্মনিবেদনমূলক ও আর্তিময়। কীর্তনের আদি ঢংটি 
এতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্তকীর্তন' রচনাকালীন উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শিল্পী পরিশীলিত 
কণ্ঠে গানটি গেয়েছেন | 

কীর্তন গানের পরবর্তী নির্বাচন ষোড়শ শতাব্দীর কবি গোবন্দিদাসের পদ | এ-কবির ব্রজবুলিতে রচিত 
পূর্বরাগ-অনুরাগের পদগুলি থেকে গানটি চয়ন করা হয়েছে। কীর্তন হচ্ছে বাংলা গানের খাঁটি রূপ | আলোচ্য 
গানে ব্যক্ত হয়েছে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল অনুরাগমূলক আবেগ। একই সঙ্গে এই অভিব্যক্তি সুরের 
আবেদনে অবিনশ্বর । এ-পদটির গায়িকার কঠ শুধু শীলিতই নয়, আত্মভাববিভোরতায় সমর্থ অথচ 
আবেগাত্মক। 

বাংলার আকাশ-বাতাস-নদীর প্রাকৃতিক রূপটি ধ্বনিবদ্ধ হয়েছে ভাটিয়ালি গানের আঙ্গিকে । এ-গানের 
সুর প্রকৃতির মতোই wero, গতিশীল এবং উন্মুক্ত | আলোচ্য ক্যাসেটে “মাঝি বাইয়া যাওরে" গানটির 
নির্বাচন যথাযথ, কেননা এটি খুবই জনপ্রিয় । ভাটিয়ালি গানের রচয়িতা যেহেতু সেহেতু কালও 
অচিহ্নিত। তাই এর কথা ও সুর সম্প্রতিকতায় স্পৃষ্ট আবার চিরায়ত তাৎপর্ষেও বিমণ্ডিত। শব্দ ও ধ্বনির 
উচ্চারণ নিয়ে এখানে কোনো সমস্যা নেই। 

যোড়শ শতাব্দীতে দৌলত উজীর বাহরাম খান রচিত “লাইলী মজনু’ কাব্য থেকে লাইলীর কণ্ঠে গেয় 
একটি গান গৃহীত হয়েছে। মূল কাব্য ফারসি ভাষায় রচিত হলেও এর বাংলা ভাষিক রূপান্তর লাইলী মজনুর 
ব্যক্তিত্ব ও ভাষারীতিকে বাঙালী জাতিসত্তা দিয়েছে। আর তারই প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় লাইলীর গেয় 
গানটিতে । কীর্তনের আখর ও ঢংয়ের সঙ্গে সুরকার মিশিয়েছেন লোকজসুরের রীতি । উচ্চারণ আধুনিক ব্লীতি 
এবং আঙ্গিকে গৃহীত হয়েছে একই সুরের আবর্তন-পুনরাবর্তনে বক্তব্য উপস্থাপনার প্যার্টান। মাঝে মাঝে 
পুথির সুরও অনুপ্রবেশ করেছে। মোটামুটিভাবে এ-গানটির সুর firey 

“মৈমনসিংহ গীতিকা" থেকে নির্বাচিত মহুয়া ও নদের চাদের সংলাপনির্ভর গানটি দ্বেতকণ্ের। 
নাট্যভাবের আঙ্গিকে এখানে দ্বৈতসুরের বিন্যাস ঘটে ছে। এখানে রয়েছে আবেগছ্ধন্দের AS | বাংলা গানের 
কথায় রয়েছে চাতুর্য ও স্বরপ্রক্ষেপণের মধ্য দিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টির যে-বৈশিষ্ট্য, তা মহয়া-নদের চাদের 
সংলাপে পরিস্ফটিত হয়েছে। 

ভাটিয়ালি গানের মতোই ভাওয়াইয়া গানও কালহীন; রচয়িতার পরিচয় এখানেও GIS! বাংলা একটি 
পরিচিত গান SICH পড়িয়া বগা কান্দে রে’ এখানে গৃহীত হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানে মানবজ্রীবনভাবনার 
অভিজ্ঞতা ও বেদনাময় আর্তি প্রকাশ পায় । এ-গানের শিল্পী আবেগময় ভাওয়াইয়া সুরে বিশেষভাবে দক্ষ। 
তবে কখনও তার কণ্ঠে কিছুটা শ্রথভাবের ছোয়া লক্ষ করা যায়। 
শ্যামাসংগীত রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-_-১৭৭৫) বাংলা গানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকার 
অধিকারী | আধ্যাত্মিকতা সত্বেও মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজসচেতনতা তার গানের বৈশিষ্ট্য । এখানে গানটি 
এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। 

.ব্লামনিধি গুপ্ত 0১৭৪১-১৮২৮) _ নিধুবাবু নামে যার সমধিক পরিচিতি-__তার একটি Bat ধারণ করা 
হয়েছে এ-ক্যাসেটে। এছাড়া রয়েছে, বর্তমানে অধিকতর প্রচলিত, লালনগীতি। বস্তুত উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধ কাল পর্যন্ত বাংলা গানের এটি প্রবাহ ধারণের পরিকল্পিত প্রয়াসই ক্যাসেটটিতে লক্ষ্যযোগ্য। 
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সংগীত-পরিচালক অজিত রায় আমাদের সংগীতাঙ্গনের এক কৃতীশিল্দী। তার সযত্ন প্রয়াসের ফলে 
--বিশেষত চর্ধাপদের গানে সুরারোপের ক্ষেত্রে --বাংলা গানের বর্তমান প্রবাহ থেকে উৎসে ফিরে যাওয়ার 
পথটি যাথার্থ্য লাভ করেছে। বিচিত্রঘুখে উৎসারিত বাংলা গানের সুরের কেন্দ্রীয় রূপটি তিনি সবগুলো 
গানেই সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন__-আর তা হলো আমাদের দেশজ সংগীতের মর্মসুর_ খাটি এবং 
লোকজ রীতি দ্বারা যা আসক্ত । আলোচ্য ক্যাসেটটির শিল্পীরা হলেন £ অজিত রায়, নীলুফার ইয়াসমিন, 
ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, রথীন্দ্রনাথ রায়, মীনা বড়ুয়া, প্রমীলা চক্রবর্তী, সাদী মোহম্মদ ও শাহনাজ বেলী । এদের 
কণ্ঠে সমন্বয় ঘটেছে শিল্পাবেগের সঙ্গে সাধনার, প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সম্ভতাবনার। আমাদের বর্ণবহ্ুল কথার 
জগতের মতো সুরের বৈচিত্র্যময় বিশ্বটিও একই উৎসমূল-উদ্বিত এ-প্রত্যয় দৃঢ়মূল হয়েছে 'এতিহ্যের 
অঙ্গীকার'-এ। তাদের এ্কতানসন্ধানী মনোভাব এ্রতিহাসিক কৃতিত্বের দাবিদার; একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
আবেদনযোগ্যতায় পরিস্নাত। শৈল্পিক মান বিচারে গানগুলোর উৎকর্ষ যাচাই না-করে এগুলোকে দেখতে 
হবে আমাদের সংস্কৃতিচেতনার বহমান প্রেক্ষাপটে । সে-অর্থে যথাযথভাবেই নির্বাচিত হয়েছে ক্যাসেট-ধৃত 
গানগুলো | আমরা আমাদের উৎস সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারি-এমন প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে এসব গানের 
মধ্য দিয়ে । ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ আমাদের অধঃপতিত দুর্ভাগা জাতির জীবনপ্রত্যয়কে শিল্পের দীপশিবায় 
প্রজ্বলিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 

বিসর্জন O 'এতিহ্যের অঙ্গীকার" প্রকল্পের প্রকাশ পরম্পরায় নাটককে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম প্রযোজনা 
হিসেবে ‘শব্দরূপ’ ১৯৯ ২র ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করেছিল “এতিহ্যের অঙ্গীকার-৩" ও ‘ব্রতিহ্যের অঙ্গীকার 
৪’ ক্যাসেটদ্বয়। লেবেদেফ থেকে দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত সাতটি নাটকের অংশবিশেষ এ দুই ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ 
হয়েছিল | এ-ধারারই দ্বিতীয় প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের অডিও ক্যাসেট | 

বাঙালী জাতির সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎসমূল সন্ধানের ACS, ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার 
যাঁরা এক হয়েছেন, এখানেও তারাই স্বমহিমায় উপস্থিত। ডঃ আনিসুজ্জামানের উপদেশনা ও Tae 
রবীন্দ্রনাট্যের Bey, উপযোগিতা ও শিল্পবোধকে বাণীবদ্ধকরণের প্রতিশ্রতিতে উজ্জ্বল । নির্দেশক হিসেবে 
নরেন বিশ্বাসের শ্রমনিষ্ঠা, সততা আর শিল্পানুভূতি “বিসর্জনেষ্ও পরিব্যক্ত | আশরাফুল আলমের যোগ্যতা 
তর্থাবধানের ক্ষেত্রে পূর্বাপর সুরক্ষিত। 

তুলনামূলকভাবে অবিকশিত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা Woy | তার নাট্যরূপে 
অভিব্যক্ত বাণীর সারসত্য আজকের প্রেক্ষাপটেও কালগত ও শিল্পগত-__দুই অর্থেই উপযোগী । ‘বিসর্জন’ 
নাটকটি নির্বাচনের পেছনে উদ্যোক্তাদের শুভ ও কল্যাণবোধই যে অঙ্গীকৃত ছিল তা বোঝা যায়। তাদের 
সামাজিক অঙ্গীকার এখানে শিল্পরূপের মধ্যে অব্যবহিত, দায়বোধে অন্বিত। তবে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার 
উপযোগিতা আরও গভীর তাৎপর্যের অভিমুখী | কারণ রবীন্দ্রনাথ নাট্যবিষয়কে সাময়িক প্রসঙ্গের ভিত্তিতে 
স্থাপন করলেও চিরায়ত, সার্বজনীন বোধের অন্বেষণই ছিল তাঁর GST | 

“বিসর্জনে* প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রেমধর্মের সংগ্রাম বলিপ্রথাকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত কিন্তু এর 
কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষের অহংবোধের সংকীর্ণ রূপ ও তার বিবাদময় পরিণাম। সমাজে মনুষ্যসৃষ্ট 











উপযোগিতা এ নাটকে তাই অনিবার্ধতই বিরাজমান রয়েছে। আর সেই লক্ষ্যেই এখানে সঞ্চালিত হয়েছেন 
আবদুল্লাহ আল-মামুন,ফেরদৌসী মজুমদার, পীযূয বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আহাদুজ্জামান, ডঃ এম. শহীদুল 
আমিন, সৈয়দ আজীজ, শরীফ আহমেদ, ক্যাথেরিনা রোজারিও, ডাঃ আখতার বানু, মোস্তাফিজুর রহমান 
চৌধুরী, Mink tk ts Ha hd লাগি নিলা বা বান 





নিষ্ঠা দ্বারা প্রসাধিত ।'বিসজনে বর বাণলীবন্ধক্রণে প্রথমেই যা অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয় তা হচ্ছে ই নাট্যময়তা 
ও কাবিকতার যুন্মক্সলটিকে সমান্তরাল অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা এবং এঁকতায় ধারণ করা, একই সঙ্গে 
চরিত্রের স্বভাব ও ব্যক্তিত্বকে eau অভিবাক্ত করা | এক্ষেত্রে নাটকের অন্যতম চরিত্র অপর্ণার কণ্ঠ যতটা 
ব্যক্তিত্ময়ী, ততটা তার স্বকীয়তার প্রকাশ নয়। অর্পণা কিশোরী, দরিদ্র fees আবার সে নাট্যবাণীর 
আহবায়িকাও বটে । জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা দ্বারা সে বিশিষ্ট নয়, কিন্তু জীবনের মূল সত্য দ্বারা সে 
অন্তর্গর্বিতা অন্তর্ময়ী, were অথচ সে করুণাময়ী_ এ ভাবটি অবশ্য পরিস্ফুটিত হয় নি। তেমনি রাণী 
গুণবতীও লীরস্থির, অভিজাত, বেদনার ভারে পীডিভ,কিস্তু আবেগময়তায় চুড়াস্পর্শী নয় | বিশেষত, নাট্য 
সংলাপ যেখানে লি সোকর্য আশ্রয় করেই ক্যাসেটধৃত হচ্ছে, সেখানে শুণবতী কাব্যিকতা পরিহার 
করে কথা বলছে। : নাঝে মানে তার সংলাপ গদ্যনাটক অভিনয়ের বৃত্তে বিচরণশীল বলে মনে ZA | 
'বিনর্জনে 'র সর্বাধিক সফল কণ্ঠ রঘুপতির । তার উচ্চারণ, স্বরপ্রক্ষেপণ নাট্যতীব্রতায় মণ্ডিত রঘুপতির 
ব্ক্তিস্ব ভাবও এখানে নিহিত রূপটিকে বিশ্বিত করতে CATE QIN, প্রতাপ ও পতভনসহ। নক্ষত্র 
রায়ের কণ্ঠে স্বভাবানুগ তারিলা পুরোপুরি ফোটে নি, নির্বোধত্বও নয়- অন্তত এ দুয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটে নি। 
মূল নাটক (থকে কিছু অংশ বিয়োজন করে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষত গান ও জনতার দৃশ্য বর্জিত 
হয়েছে। সমবেত জনতার কণ্ঠ এক জায়গায় কাব্যিক সংলাপ উচ্চারণ করেছে বটে, কিন্তু তাদের গদ্যভাষণ 
নেই। হয়ত “বিসর্তনে A কাবাময়তা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যই এর কারণ | কতিপয় দৃশ্য ও সংলাপ সংকুচিত 
হওয়ায় তা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে নাটকটির কাব্যগুণকে | স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ পারিপার্ম্ব আবহ ও অন্তর্জগিৎ 
নির্মাণে কবিত্রকে কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে কাব্যময়তা এ-নাটকে মূল সুর । ঘটনাংশ 
AGMA (যেমন তৃতীয় দৃশ্য) নাট্যশুণ ব্যাহত হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। একটি চরিত্র আরেকটি 
চরিত্রকে লক্ষ্য করে সংলাপ প্রক্ষেপণের সময় আমরা শুরুতে বুঝতে পারি না সেখানে কে উপস্থিত। 
প্রাধান্য সূচিত হয়েছে রঘুপতির ভূমিকা রূপায়ণে। মূল প্রবণতাই হলো রখঘুপতির প্রতাপ, অহংকার ও 
পতনকে oles করা | এক্ষেত্রে রঘুপতির চরিত্র রূপায়ণকারী শিল্পী সবচেয়ে সার্থক- তার কণ্ঠ ও ব্যক্তিত্ব 
এ-ক্যাসেটের আরেদনকে নিছক শ্রুতিগ্রাহ্তার wa থেকে শিল্পবোধে উন্নীত করে । গোবিন্দমাণিক্য 
একমাত্রিক তারে বাধা, ভার ধীরতায় একটু ক্লান্তির ছোঁয়া! লক্ষ্য করা যায়। 
বিসর্জন বাণীবদ্ধ করে উদ্যোক্তাগণ বাংলা নাটকের ক্রমপ্রবাহকে আর্দশগত রূপের বন্ধন 
দিতে CATARA | এখানে তাই এ্রতিহাসিক সামাজিক sage প্রণিধানযোগ্য । তবে ওই আদর্শগত রূপটিও 
সমভাবে শিললসংবেদনের কাছেও যোগ্য হয়ে উঠেছে। 
সামাজিক প্রেক্ষাপট অডিও ক্যাসেটের গুপযৌগিক মুল্য নিরূপণ করে, শ্রোতার চৈতন্য ও 
রুচিবোধ গঠনের সহায়ক হয় ।আলোচ্য ক্যাসেটটি সে লক্ষ্যে কালোপযোগী, সর্বোপরি বর্তমান জীবনজিজ্ঞাসায় 
রবীন্দ্রবাণীর প্রাসঙ্গিকতা নির্মাণে সক্রিয় । স্মরণীয় যে পশুবলির মাধ্যমে রক্তাক্ত পূজা অনুষ্ঠানের বিপরীতে 
হৃদয়ধর্মের জয় দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ “বিসর্জন” নাটকে যে সত্যকে রূপকায়িত করে তুলেছেন, তা হালো £ 
হিংসা নয়, হানাহানি নয়_ শান্তি ও প্রেম প্রতিষ্ঠাই মানবজীবনের সার্থকতা । বাংলাদেশের বর্তমান 
সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রবীন্দ্রবাণীর এই সারসত্যকে নতুন করে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। 
আর সে কারণে “এতিহ্যের অঙ্গীকার’ প্রকল্পে “বিসর্জনে'র নির্বাচনও পুরোপুরিভাবে প্রাসঙ্গিক। 
১৯৯৪-এর প্রযোজনা Q শব্দরূপ’ প্রকাশন ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ প্রকল্পের প্রকাশ পরম্পরায় 
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ এর প্রযোজনা হিসেবে উপহার দিয়েছেন সর্বমোট চারটি কবিতার ক্যাসেট | এর পূর্ববর্তী 
প্রকাশনারূপে আমরা পেয়েছি কবিতা, গদ্য, নাটক ও গান। কবিতার ধারাবাহিক প্রকাশনায় ‘এতিহ্যের অঙ্গ 
সকার”৬ ও ৭এ নির্বাচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য ও কবিতা । কাজী নজরুল ইসলামের wafers 
কবিতাবলি সম্বলিত “এঁতিহ্যের অঙ্গীকার-৮" এবং কিশোর কবিতা নিয়ে বাণীবদ্ধ ‘এঁতিহ্যের অঙ্গীকার-৯, 
একই সময়ে প্রকাশিত | জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির “চিৎপ্রকর্ষময়ধ্যান'কে ধ্বনিরূপবদ্ধ করার অঙ্গীকারবাহী 
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ত্যয়ী এবং বহুমুখী আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যম ব্যবহার করে তারা 
ংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্যকে বাকৃশিল্পের আঙ্গিকে ধারণ করতে চেয়েছেন | এর উপযোগী সূত্রটি 
হলো, অধিকাংশ শ্রোতার চৈতন্যে সামাদের নান্দনিক বিশ্বকে ধ্বনিময় করে তোলা-__যা কবিতাকে করে 
তোলে প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বের আস্বাদে বাস্তব । বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে নির্বাচন করে 'শব্দরূপ” অর্জন 
করতে চেয়েছে শ্রোতার সজাগ-চৈতন্য, সৃষ্টির সাফল্য । এই দুই কবির বাণীময় নন্দনবিশ্বের কাছে শ্রোতার 
অভিগমনকে তারা সহজসাধ্য করতে চেয়েছেন। এটিই সুংস্কৃতিচর্চার শুভময় দিক। 
এতিহ্যের অঙ্গীকার 0 ৬ -এতিহ্যের জঙ্গীকার-৬'এর প্রযোজনা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের তিনটি 
নাট্যকবিতার সংপ্রন্থনা। রবীন্দ্রনাথ কবিতার আঙ্গিকে নাট্যগুণ প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পরূপের ক্ষেত্রে 
বহুমাত্রিকতা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তবে তার উদ্দেশ্য ছিল নীতিচেতনা ও দর্শনভাবনার সারসত্যকে 
একটি পটভূমি ও চরিত্র প্রতিমাগুচ্ছে মূর্ত করা । এ সূত্রেই তিনি রচনা করেছিলেন মিথপটভূমিলগ্ন চিত্র- 
প্রতীকে নাট্যকবিতাসমূহ। ‘শব্দরূপে'র প্রযোজনায় তার বিদায় অভিশাপ” (১৮৯৩), কর্ণকুস্তীসংবাদ 
(১৩০৪-০৬) এবং 'গান্ধারীর আবেদন’ (> 008 এই ত্রয়ী নাট্যকবিতার নির্বাচিত অংশ প্রধিত হয়েছে। 
এসব নাট্যকবিতা রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ভাবিত ছিলেন স্বাধীন ব্যক্তিময়তার চর্চা সীমাবদ্ধ পটে কিভাবে 





 ক্ুদ্ধগতি পায় তারই বেদনাময় আলেখ্য বিনির্মানে। তিনি ব্যক্তির প্রত্যাশা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের 


ব্রৈমাত্রিক চাপ থেকে নিষ্কাশন করে নিতে চেয়েছেন চিরায়ত মানবীয়তার অস্কুরগুলোকে। নাট্যকবিতা 
ছন্দোবদ্ধ সংলাপ হলেও, তাই , এর প্রকাশে নিছক আবৃত্তির আবেগই একাস্তিক বিষয় নয়। এখানে 
নাট্যপ্রতিমার দ্বন্দধপরম্পরার জটিল বুননটি স্বরপ্রক্ষেপণে মূর্ত করতেই হয়। ডঃ আনিসুজ্জামান মুখবন্ধে 
রবীন্দ্র-নাট্যকবিতা সম্পর্কে পরিচিতিমূলক যে-বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তার প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। 
মুখবন্ধে বলা হয়েছে, নাট্টকবিতার আঙ্গিকে পৌরাণিক চরিত্রসমূহের মধ্যে নরনারীর সম্পর্কপরস্পরা ও 
স্বাতন্ত্যই ব্যক্ত হয়েছে, আবৃত্তিকারগণ তারই রূপদান করেছেন। অর্থাৎনাট্যরূপায়নের একটা লক্ষ্য এখানে 
গোচরীভূত ৷ প্রথিতযশা আবৃত্তিকার ও অভিনেতাবৃন্দ এতে কণ্ঠ দিয়েছেন। রয়েছেন মেহের নিগার | একটি 
স্মৃতি-অনুষঙ্গ সম্বলিত পশ্চাৎ-পটভূমি ও বর্তমান অনুভব প্রকাশের দ্বৈতত্বে এ-নাট্যকবিতার সুরটি গ্রন্থিত । 
এতে আবৃত্তির আবেগময়তার সঙ্গে কম্থুরেখগভিময় বোধের সংযোগ ঘটানোই অনিবার্য ছিল। চরিত্রদ্ধয়ের 
অবস্থান ও সংঘাতকে কণ্ঠের নানামাত্রিক প্রয়োগনৈপুণ্যে PSS দান ছাড়া গত্যন্তর নেই। সে-অর্থে কচের 
কণ্ঠ যতটা পরিশীলিত ও ধীরমগ্ বলে মনে হয়েছে, ততটা দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞায় পরিস্ফুটিত হয় নি। দেবযানীর 
আবৃত্তিতে অভিমানের তীব্রতা আছে, প্রত্যাখ্যাতা প্রেমিকার SHAS যথাযথভাবে উন্মোচিত, তবে ব্যক্তিত্ব 

“কর্ণকৃম্তীসংবাদ্'-এ কণ্ঠ দিয়েছেন ডঃ আহাদুজ্জামান ও লায়লা আফরোজ | পরিত্যক্ত সন্তানের 
মনোবেদনা ও অনুতপ্ত নারীর আর্তি__এই আবহে নাট্যকবিতাটির বুনন তৈরি হলেও এখানে কর্ণের 
নৈতিকতাই মুল বিষয়। কর্ণের কণ্ঠস্বর খুব বেশি ধীরস্থির, কিন্তু সে যে একজন বীর, একই সঙ্গে 
কৃতজ্ঞতাবোধের MSCS ভাস্বর, তা আবৃত্তিকার অভিব্যক্ত করতে পারেন নি।আবৃত্তিকারের কন্ঠে বর্ণনাধর্মী 
আবেগের স্ষরণ যতখানি শিলিত হয়ে ওঠে, সৃক্ষাতিসূক্ষ বোধের দ্বান্দিকতা ততখানি অবয়ব পায় না। তবে 
মাতৃস্বরে আর্তির প্রবলতা ও স্নেহের আবেদন পরিমিত রূপ পেয়েছে। শিল্পী পরিত্যক্ত পুত্রকে স্বপক্ষে 
ফিরিয়ে আনার গোপন ইচ্ছাটি মূর্ত করতে পেরেছেন। 

'গান্ধারীর আবেদন’ অপেক্ষাকৃত জটিল পরিসরধৃত ও ভিন্নমাত্রিক। এর তত্ববাণীর সূত্র হচ্ছে, ন্যায়ের 
সঙ্গে স্রেহের বিরোধ । ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুন স্নেহান্ধ চিত্তের বিক্ষেপকে স্বরের মধ্যে 
মজুমদারের সংলাপ উচ্চারণে একটি সূক্ষ্ম সমস্যা রয়েছে। নাট্যাভিনয়কে কবিতার আঙ্গিকে তিনি প্রবিষ্ট 
করিয়েছেন, বাঞ্চনীয় ছিল কবিতার আবৃত্তিতে অভিনয়ের কুশলতা সঞ্চারিত করা। 
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হয়েছে। 
এতিহ্যের অঙ্গীকার-৭ 0 এটি রবীন্দ্রনাথের কবিতার নির্বাচিত সংকলন ৷ স্বল্লায়তনে বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক 
রবীন্দ্র কবিতার কালানুক্ৰমিক একটি বিকাশধারাকে এখানে ধারণ করা হয়েছে। রবীন্দ্র কবিতার বিষয়বৈচিত্র 
ও কবিব্যন্তিত্ের মর্মরূপের উন্মোচনই এ রূপ ধারণের লক্ষ্য। তবে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিসস্তার 
মর্মোদঘাটনের ক্ষেত্রে কোন সূত্রটি প্রকল্পশিল্গীরা অবলম্বন করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। 'প্রভাতসংগীত' 
থেকে'শেব লেখা’ পর্যন্ত কাব্যসমূহের মধ্য থেকে কতিপয় কবিতার নির্বাচনে বিবেচ্য হয়েছে মূলতই 
রবীন্দ্রনাথের বিবয়ভাবনা। রূপকল্লের মধ্যে রবীন্দ্রচৈতন্যের নান্দনিক প্রকাশ-সূত্রটি গভীর অভিনিবেশ 
ব্যতীত চিহ্নিত করা দূরূহ। বোধ করি সে-প্রয়াসে 'শব্দরূপ” অনুভাবিত নয়। তাঁদের একান্তিক আগ্রহ 
রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিরূপটিকে শ্রোতার নিকট পরিচিত করে তোলা । এ-লক্ষ্যে তারা আবৃত্তির ধরনকেও 
নির্ধারণ করেছেন বলে মনে হয়__ যেখানে প্রবল আবেগময় রীতির প্রাধান্যই লক্ষ্যযোগ্য | তার বিখ্যাত কাব্য 
"মানসী" থেকে কোনো কবিতা চয়িত না-হওয়ায় এ-কথা মনে আসা স্বাভাবিক । প্রারম্তেই প্রভাতসংগীত' 
(১২৮৮-৮৯)এর “নির্বরের স্বপ্রভঙ্গ' কবিতা নির্বাচনে বিধৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিসন্তার উন্মোচন- 
পরিপ্রেক্ষিতটি | তবে এ উন্মোচন পরবর্তীকালে বিষয়ের চাপে অব্যাহত থাকে নি। পরবর্তী কাব্য ‘কড়ি ও 
কোমল’ (১২৯৩) এর ‘ate Sire] রবীন্দ্রচৈতন্যের পরিসপ্রেক্ষিতকে নিয়ে গেছে মানবচৈতন্যের দিকে । এর 
পরেই অবলম্থিত হয়েছে “সোনার তরী" (১২৯৮) র রূপক কবিতা “সোনার তরী" । এভাবে বিষয় সরে 
এসেছে কবির সৃষ্টিকর্ম ও নিবেদনের উদ্দিষ্টরূপনী মানসীর প্রসঙ্গে । অবশ্য ‘চিত্রা'(১২৯৯-১৩০২) কাব্যের 
“উর্বশী” ও “কল্পনা” (১৩০৭) কাব্যের স্বপ্ন’ কবিতাদুটি চয়নে রোমান্টিক কবির রূপক ভেঙে প্রতীকে 
সৃজনময় হয়ে-ওঠার ইতিবৃন্তটি চিহ্নিত হয়েছে । মাঝখানে রয়েছে ক্ষণিকা' ১৩০৭)র ‘তথাপি’ কবিতার 
পরিহাসময় বিশুদ্ধরসের কবিতা । ‘নৈবেদ্য’ ১৩০৮১)এর AWS’, উৎসর্গ (১৩১০) এর প্রচ্ছন্ন’ এবং 
“বলাকা” (১৩২১-২২)র “সবুজের অভিযান’ পর্যস্ত কবির ভাবনা নীতিচেতন, সমাজবোধসম্পক্ত এবং 
বাস্তবতার দ্বারা আভাময়। “বলাকার' বিখ্যাত “বলাকা” কবিতাটি ধারণ করে শব্দরূপ যাথার্যের পরিচয় 
দিয়েছেন। ‘পূরবী’ (১৩২৯-৩১ A ‘অতিথি’, “মহুয়া ১৩৩৩-৩৫)র “পথের বাধন", ‘পরিশেষ’ (১৩৩৭- 
৩৯)এর “প্রশ্ন-_এই কবিতাসমূহ ছন্দোবদ্ধ বক্তব্যনির্ভর। “পুনশ্চ” (১৩৩৯) কাব্যের ‘সাধারণ মেয়ে’, 
‘ পত্রপুট ১৩৪ ২-৪৩ )এর ‘পৃথিবী’ এবং শ্যামলী’(১৩৪০)র “আমি” কবিতা ভিন্নধর্মী যা আবৃত্তির প্রচল 
রীতিদ্বারা শাসিত হয় না। এগুলোতে গদ্যকবিতার আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে ‘CHGS’ (১৩৪৩- 
৪৫) র ‘পরিচর’ ও “স্মরণ” ‘জন্মদিন’ (১৩৪৭) এর ‘একতান’, ‘রোগশয্যায়’ (১৩৪৭ )এর “মধুময় এ 
পৃথিবীর ধূলি’, “শেষ লেখা’ (১৩৪৮) কাব্যের ‘রূপনায়নের কূলে’ এবং ‘প্রথম দিনের সূর্য কবিতাসমূহ 
পরিণত রবীন্দ্রনাথকে প্রতিনিধত্ব করছে। 

বস্তুত ক্যাসেটে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবিতাসমুহ যেমন বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সুচিহিত, তেমনি 
শিল্পী নির্বাচনেও কণ্ঠ অনুযায়ী কবিতা আবৃত্তির প্রয়াস বিদ্যমান। এখানে বাংলাদেশের বিখ্যাত আবৃত্তিকারদের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ। সম্মিলিতভাবে এরা হচ্ছেন ডঃ 
সনজীদা খাতুন, ডঃ রফিকুল ইসলাম, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ সৈয়দ আকরম 
হোসেন, গোলাম মোভ্ডাফা, সৈয়দ হাসান ইমাম, আসাদ চৌধুরী, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, কাশীনাথ রায়, 
আসাদুজ্জামান নূর, ডঃ আহাদুজ্জামান, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্বর বোন্দ্যোপাধ্যায়, 
রীয়া মাহমুদ, ফান্থুণী হামিদ, মেহের নিগার, আফরিন আহাদ ও নাসির আহমেদ । এঁদের আবৃত্তির ঢং 
ব্যক্তিত্বচিহ্নিত, lies, CO গিরি SC EAA বিনীরুগারারারি 
এতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন । পূর্বের মতোই উপদেশনায় ও মুখবন্ধে রয়েছেন ডঃ আনিসুজ্জামান 
নির্দেশক হিসেবে নরেন বিশ্বাসের শ্রম ও সততা প্রশ্নাতীত, Aaaa a AAE 


Sey মাতৃভাষা 
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এতিহ্যের অঙ্গীকার-৮ O 'শব্দরূপ” প্রকাশনার অষ্টম প্রয়োজনা নজরুল-কবিতার ক্যাসেট | জাতীয় 
চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে কবিতার আবেগময় ভূমিকা-পালনক্ষম কবি হচ্ছেন কার্জী নজরুল ইসলাম | শন্দরূপ'তার 
কবিতার সংকলন বাণীবদ্ধ করে শ্রোতাচিন্তের চাহিদার প্রতি ইতিবাচক সাড়া ব্যক্ত করেছেন। সর্বমোট 
চোদ্দটি কবিতার নির্বাচনে একদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বিষয় বস্তুর বৈচিত্রের দিকে, অন্যদিকে নজরুলের 
অখন্ড বা সম্পূর্ণ উপস্থাপনার প্রতিনিধত্বমূলক শন্দরূপ নির্মাণের দিকে | মুববন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, 
নজরুলকে খণ্ডিত করা হয় নি। তার দ্রোহচেতলা, প্রেমভাবনা ও মানবতার বাণী-প্রকাশক কবিতাসমূহ 
এখানে নির্বাচন করা হয়েছে কয়েকটি সম্পূর্ণ আকারে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রূপে । কাব্য রচনার তারিখ 
অনুযায়ী কবিতাসমূহ চয়িত___অগ্রিবীণা' থেকে ‘নতুন চাদ" পর্যন্ত এর বিস্তৃতি | 

[‘অগ্নিবীণা' ১৯২২ কাব্যের প্রলয়োল্রাস” বিদ্রোহী” ও “খেয়া-পারের ত রণী', দোলনচাপা (১৩৩০) 
কাব্যের “আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ ও “পুজারিনী', বিষের বাশী' ১৩৩১) কাব্যের “সত্য-মন্ত্র, ভাঙার গান’ 
(১৩৩১) এর “ভাঙার গান” ও “দুঃশাসনের রক্ত-পান’, “সাম্যবাদী” (১৯২৫ )র “সাম্যবাদী” ‘সিন্ধ-হিন্দোল' 
(১৩৩৪) কাব্যের ‘সিন্ধু’ ও “দারিদ্র্য”, Deals’ (১৩৩৬) কাব্যের বাতায়ন পাশে শুবাক-তরুর সারি’ ও 
“১৪০০ সাল’ এবং ‘নতুন চাদ’ (১৯৪৫) কাব্যের “দুর্বার ফৌবন' প্রভৃতি কবিতা এ-ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ করা 
হয়েছে। এর অধিকাংশই জনপ্রিয় ও শ্রোতাপাঠকের পরিচিত কবিতা । আরস্তেই “প্রলয়োল্লাস' কবিতার 
মাধ্যমে আমরা নীত হই নজরুলের দ্রোহ, উল্লাস ও আবেগময় উচ্চারণের সনিধানে । ক্রমে তাতে যুক্ত 
হয়েছে বিরহবোধ, একাকীত্ব, আত্মবেদনা এবং সর্বোপরি মানবতার শাশ্বত বাণী । তাঁর কবিতায় এই বাণীর 
উচ্চারণ নিছক শব্দমন্ত্র নয়, এ ভার শিল্পীচিত্তের সত্যমন্ত্র। ফলে নজরুলের কবিতা হয়ে ওঠে আবৃত্তির 
উপযোগী এক বিশেষ ধ্বনীতরঙ্গের লীলা, উচ্ছাস ও নিনাদের যুগনদ্ধ রূপমুর্তি। 

এ ক্যাসেটে কণ্ঠ দিয়েছেন ডঃ রফিকুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা, ডঃ শহিদুল আমিন, আসাদ 
চৌধুরী.কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ফরহাদ খান, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আহাদুজ্জামান, 
ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ আজীজ । আবৃন্তিময়তায় উচ্ছ্াসের সুযোগ রয়েছে বলেই ধ্বনিতরঙ্গের উপর 
শিল্পীর আত্মনিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব এখানে অপরিহার্য । এ-নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তা হয় পাঠে পর্যবসিত হবে, অথবা 
তরল আবেগের প্রবাহ রচনা করবে। আলোচ্য কবিতাগুলোর আবৃত্তির ক্ষেত্রে কখনও কখনও VS ঝুকি 
লক্ষ্য করা গেছে। পাঠ ও আবৃত্তির শিল্পকলা ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে যে নান্দনিক হয়ে ওঠে , তার কিছুটা 
অভাব যেন অনুভূত হয় । প্রত্যেক আবৃত্তিকার নিজ নিজ চর্চার মাত্রিকতায় দাড়িয়ে কবিতা বাণীবদ্ধ করেছেন, 
এতে আবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিভিন্নতা রচিত হয়েছে, slows চিহ্নিত হয়েছে, তবে অখণ্ড একটি 
আবৃত্তিময় আবহ রূপ পরিগ্রহ করে নি।নজরুলের কবিতার এই শব্দরূপ থেকে আমার পাচ্ছি বিয়বৈচিত্র্যময় 
কতিপয় কবিতার ব্যক্তিকেন্ড্রিক উপস্থাপনা | এটিই ক্যাসেটটির বিশেষত্ব | 
. ডঃ আনিসুজ্জামানের উপদেশনা ও সুখবন্ধ-রচনা “এ্ুতিহ্যের অঙ্গীকার-৮'কে গৌরবাঘিত করেছে। 
নরেন বিশ্বাসের Fay প্রয়াস ও অঙ্গীকারবদ্ধ চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে নির্দেশনায় | সুচারুরূপে প্রস্থনার দায়িত্ব 
পালন করেছেন আশরাফুল আলম । প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে ইমদাদ হোসেন ও গোলাম সারোয়ার আমাদের 
এতিহ্যের নকশি কাথার মোটিফ নির্বাচন করে এ-প্রকল্পের অঙ্গীকারের সঙ্গে TSG হয়েছেন। এঁতিহ্যের 
মূল থেকে যে-ফুলটি তারা নিয়েছেন তা হয়ে উঠেছে শব্দরূপের প্রতীক | নিছক বানিজ্যবুদ্ধির বহির্ভূত 
আবৃত্তির ক্যাসেট প্রযোজনা তখনই শিল্পময় হয়ে ওঠে, যখন তা অবয়বে ও মর্মার্থে এক নতুন প্রতীক নির্মাণ 
করে দেয়। ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার" এখন বোধ হয় সে-দাবির অধিকার অর্জন করেছে। আমারা ‘এতিহ্যের 
অঙ্গীকার-৮" ক্যাসেটটির শৈল্পিক উপযোগিতা দ্বারা আলোডিত হতে চাই। 

এতিহ্যের অঙ্গিকার-৯ 0 শিশু ও কিশোর কবিতা-সম্বলিত কাসেট প্রকাশনায় শব্দরূপ' প্রথম 
আত্মপ্রবেশ করল, “ASIA অঙ্গীকার-৯" এর মাধ্যমে। ১৯৯৪এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এ-ক্যাসেটটি 
তাদের একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা | শিশু সাহিত্যের প্রবাহ-পরম্পরা দীর্ঘকালীন হলেও এর মুদ্রিত রূপ উনিশ 





সৈয়দ আকরম হোসেন ক-৫৭ 








শতক থেকে পরিদৃষ্ট। শুরুতে নীতিকথামূলক ও উপদেশাত্মক বিষয় নিয়ে রচিত হত, ক্রমান্বয়ে তাতে যুক্ত 
হয়েছে বিষয়ের নানা প্রান্ত, সর্বোপরি শিল্পগুণ | আলোচা ক্যাসেটে গৃহীত হয়েছে উনিশ শতকে লেখা কবিতা 
থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের কবিতা পর্যন্ত এক বিস্তৃত ধারা । নীতিকথার ধারাবাহিকতা সর্বব্রগামী 
হয়ে উঠেছে বিষয়ের বৈচিত্র ও রসের সংযোজনায়। সম্ভব-অসম্ভব কল্পনার সংমিশ্রণে জাত শিশু-কিশোর 
কবিতাসমূহ সরলরৈখিক হলেও তাতে সমাজসম্পর্কিত একটি দৃষ্টিকোণ অগোচর নয়। অন্তত “এতিহ্যের 
অঙ্গীকার-৯, এ উক্ত দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। এখানে সরলতার সঙ্গে শিল্পময়তা, হাসি-রঙ্গের 
সঙ্গে ভাবগভীরতা, এমনকি সমকালীন সমস্যাধৃত শিশুর ভাবনাসমুহ স্থান পেয়েছে। কবিতা নির্বাচনে 
প্রকল্প-শিল্পীরা বিষয়ের ব্যাপ্তির কথা যেমন স্মরণে রেখেছেন, তেমনি তাদের বিবেচ্য ছিল শিশু-কিশোরের 
নান্দনিক আনন্দকে অক্ষুন্ন রাখা । এ-লক্ষ্যে নির্বাচিত কবিতাসমূহ নিম্নরূপ s 

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের (১৮১৭-৫৮) “আমার পণ’ ও ‘প্রভাত’, মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) ‘কুক্কুট 
ও মনি’, ‘রসাল ও স্বর্ণলতিকা', অজ্ঞাত কবির লেখা “বড় কে?’ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৭-১৯০৭) FAI 
দুঃখীর দুঃখ বোঝে না'ও “অপব্যয়ের ফল’, কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩-১৯১২)“পারিব না’, কায়কোবাদের 
(১৮৫৮-১৯৫১) ‘বাংলা আমার", নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের (১৮৫৯-১৯৩৯) ‘কাজের লোক’, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ‘আমাদের ছোটনদী’, ‘হারিয়ে যাওয়া" ও ‘বীর পুরুষ’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
(১৮৬৩-১৯৩৩) ‘নন্দলাল’, কামিনী রায়ের (১৮৬৩-১৯৩৩) ‘পাছে লোকে কিছু বলে’, রজনীকান্ত সেনের 
(১৮৬৫-১৯১০)“বিনয়' যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৬-১৯৩৭ )‘কাজের ছেলে’, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
(১৮৭১-১৯৫১) এই গোল করো না কেউ*, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) কাজলা দিদি’, শেখ 
ফজলুল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) স্বর্গ ও নরক’, ACANA বন্দোপাধ্যায়ের (১৮৮২-১৯২২) “উত্তম 
ও অধম’, কুসুমকুমারী দাশের (১৮৮২-১৯৪৮) “আমাদের দেশে কবে’, সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) 
“খিচুড়ি কালিদাস রায়ের (১৮৮৯-১৯৭৫) JANM’, গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) ‘শিশুর পণ’, 
কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) “ঘুম জাগানো পাখি’, সুনির্মল বসুর (১৯০২-১৯৫৭) "সবার 
আমি ছাত্র” জসীম উদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) রাখাল ছেলে" শিবরাম চক্রবর্তীর ১৯০৩-৮০)*শুধোলেন 
স্যার" প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-৮৮) ‘বড়লোক’. অন্নদাশক্কর রায়ের (১৯০৪) DEUS চকখড়ি oa’, 
অজিত দত্তের (১৯০৭-৭৮) “বাঁকাচোরা রাস্তায়” বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) “পরীমার পত্র রুমিকে', 
সুফিয়া কামালের (১৯১১) গোল করো না’, আহসান হাবীবের (১৯১৭-৮৫)“ভেংচি” সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
(১৯১৯) নতুন বহরে” হাবিবুর রহমানের (১৯২২-৭৬) “বানর যেমন লাফায়’, রোকনুজ্জামানের (১৯২৫) 
TOCA পাখনা মেলেছে', সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-৪৭) “ভাল খাবার” শামসুর রাহমানের (১৯২৯) 
“ভিয়েতনাম” ফয়েজ আহমেদের (১৯৩১) ‘সেই স্বাধীনতা রক্তপতাকা”। এই দীর্ঘ তালিকা প্রতিনিধিত্ব 
করছে শিশু-কিশোর চৈতন্য সম্পর্কে কবিদের সচেতনতা এবং একই সঙ্গে ওই চেতনার প্রকাশক রূপে 
কল্পনারাজির রূপকল্প ও রসচেতনা। তাদের মনোগঠনের উপযোগিতা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি শিশু- 
মনম্তত্বের নানা প্রাস্তও এখানে প্রতিফিলিত। কবিতা-নির্বাচনে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা- 
বিষয়ক কবিতায় এসে "শব্দরূপ” সমাপ্তি টেনেছে__এটি অত্যন্ত Sie পর্যপূর্ণ। এতে রসানুভূতির পরিচর্যার 

 চৈতন্যের আত্মসজাগতার দিকেই তাদের দায়বদ্ধ অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সঙ্কলিত 

বহু কবিতাই আজকাল শিশু-কিশোররা শুনতে পায় না, শব্দরূপ’ সেশুলোকে বাণীবদ্ধ করে মহান 
রচনা করার মধ্য দিয়ে আমাদের শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশটিও চিহ্নিত করেছেন। 

প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে শিল্পী-নির্বাচনে সুপরিকল্পনা। 'শব্দরূপ' এই ক্যাসেটে একত্র করেছেন 
বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েদের | বিষয়-অনুযায়ী কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা 
হয়েছে_-যেমন শীতিকথামুলক কবিতায় বয়োজ্যেষ্ঠারা এবং হাস্যরসাত্মক ও কল্পনানির্ভর কবিতায় ছোট 
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Sania nae ania ie. nena weaned চলব সি আসাদ চৌধুরী,কাজ্রী 
মাবু জাফর সিদ্দিকী, আসাদুজ্জামান নূর, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ফরহাদ খান, ম. হামিদ, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
53 আহাদুজ্জামান, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ আখতার বানু, SIA হামিদ, সৈয়দ আজীজ, রূপা চক্রবর্তী, 
ফারহানা হক দোলা ও আফরিন আহাদ । কিশোর শিল্পীদের নাম £ নাদিয়া রওশন, ঈশিতা অভীক, প্রান্তর, 
মান্তরিক এবং পরিশীলিত। বিশেষত কিশোর কণ্ঠসমূহ এখানে স্বতঃ স্ফুর্ত, শুদ্ধ উচ্চারণে সচেতন, এবং 
একই সঙ্গে কবিতার বিষয়বোধের সঙ্গেও IST? 

এতিহ্যের অঙ্গীকারের" সঙ্গে দায়বদ্ধ ডঃ আনিসুজ্জামানের উপদেশনা ও মুখবন্ধ ক্যাসেটটিকে অর্থবহ 
₹রেছে। নরেন বিশ্বাসের নির্দেশনা পূর্বাপর একনিষ্ঠ শ্রমশীল এবং প্রত্যয়ী । আশরাফুল আলমের গ্রন্থনা 
এতিহ্যের অঙ্গীকার-৯’ এর একটি বিশেষ দিক_যেখানে তিনি শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশকে শ্রোতার জন্য 
সহজলভ্য করে তুলেছেন । প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন গোলাম মুর্শেদ ও ডঃ নারায়ণ বিশ্বাস এবং 
প্রচ্ছদ শিল্পী হচ্ছেন ইমদাদ হোসেন ও গোলাম সারোয়ার। 

জাতির মনোগঠনের দায়িত্ব বাদ দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা হয় না, আর সে মনোজ্ঞগৎ শিশু -কিশোরদে' 
কশোর কবিতা প্রকাশ করে “শব্দরূপ' শিশুচিত্তের মধ্যে নান্দনিক চৈতন্য সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন, কেননা 
বন্দনবোধই চিত্তকে শুভবোধের দিকে পরিচালিত করে ।“এ্তিহ্যের অঙ্গীকার’ কেবলই এঁতিহ্যের মুল থেকে 
বিকাশকে লালন করে না, তারা-যে নবীন অঙ্কুরকেও WS জীবনবৃক্ষে রূপাস্তরে দায়বদ্ধ_এইটি 
প্রগতিশীল চিন্তার JATA 

আমরা ‘শব্দরূপের’ সংকল্পকে সাধুবাদ জানাই এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রকল্পে নিয়োজিত 
নকল শিল্পীকে ৷ ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার*এর অগ্রযাত্রা সফল হোক, সুফল বয়ে আনুক, তাদের যাত্রাপথ Ay 
হোক__সেটাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা । 





0১৪০০ সালের “আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত শব্দরূপের ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ ক্যাসেট শুচ্ছ। একটি 
ভাষাকে আন্তর্জাতিক সুরে উন্নীত করতে যে গভীর ও আধুনিক গবেষণা আর সাধনা প্রয়োজন হয় 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস তা তার তিনদশকের সাধনায় আর তার শিক্ষক, সহকর্মী ও ছাত্রদের বিশাল 

 খ্রক্যবদ্ধ উদ্যোগে সফল করে তুলেছেন। এ বিশাল প্রয়াস বাংলা ভাষা চর্চাকে আধুনিক প্রযুক্তির — 
ব্যবহারে পৌছে দিয়েছে একবিংশ শতাব্দীর দোর গোড়ায় | বাংলাদেশে সহোদরদের এ মহান কাজে । 
[পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে আমরাও গর্বিত, আনন্দিত। 

এখানে এ লেখাটির মাধ্যমে আমরা সেই মহান প্রকল্পের সঙ্গে আমাদের প্রাজ্জ ও মাতৃভাষা 

অনুরাগী পাঠকদের পরিচয় করাতে চাই, বিনয়ের সঙ্গে আন্তরিক CICA | 


সৈয়দ আকরস হোসেন Fa 





Cy অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
4] বাংলা ভাষার সং 





উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের বণিক শাসকমহলে একটা প্রশ্ন খুব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল 
হয়। এই ভাবায় জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ তা 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন | বিদ্যাসাগরও মনে করতেন, একালের জন্য ইংরেজি ভাষা প্রয়োজন, তাই অধ্যক্ষ 
থাকা কালে সংস্কত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। নিজেও অতি উত্তমরূপে ইংরেজি 
শিখেছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি শিখেছিল বলে কেউ টুলো পণ্ডিত 
হয়নি। অপরদিকে কলকাতা মাদ্রাসায় মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশই উর্দুভাষী বিহার ও উত্তরপ্রদেশের 
ব্যবসায়ীদের পুত্র) জন্য ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হলেও মধ্যযুগীয় মুসলমান সমাজ কিছুতেই 
ইংরেজি শিখতে প্রবৃত্ত হল না । ফলে হিন্দুরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে গেল, মুসলমান সমাজ এক শতাব্দী 
পিছিয়ে রইল। ফলে সর্বনাশা দেশবিভাগ। যাক সে কথা । মেকলে সাহেব শিক্ষাসচিব হয়ে এদেশে এসে 
প্রথম যা করলেন তা হচ্ছে সর্বকর্মে ইংরেজির ব্যবহার প্রবর্তন ।বডলাটের অনুমোদন মিলল ।উইলসন প্রভৃতি 
সংস্কৃতপ্রেমিক ইংরেজ কিন্তু দেশীয় ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত-ফার্সী ভাষাকে শিক্ষার কাজে নিয়োগ করতে 
চাইলেন | কিন্ত চাকুরিকামী মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ প্রকারান্তরে উদ্ধত মেকলের বুদ্ধিহীন মন্তব্য সত্বেও তার 
ইসা লও 
হল, এল ইংরেজি | অবশ্য বাংলা-হিন্দি ভাষার জন্যও ব্যবস্থা হল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রাদি চিন্তাশীল লেখকেরা 
রা: গোটা জাতিকে ইংরেজি ভাষায় লায়েক করা যাবেনা, ইংরেজি হবে সিংহচর্মাবৃত গর্দভের মতো-_ 
“ডাক ডাকিলেই ধরা পড়িব।” সুতরাং মাতৃভাষার বিশেষ চর্চা চাই। ইংরেজি হবে কাজকর্মের ভাষা, বাং 
লা হবে শ্রাণের ভাষা। 
যাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাবতেন, তারা মনে করলেন, একদিন তো ইংরেজকে 
ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতেই হবে। তখন ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষে সর্বজনবোধ্য কোন্‌ ভাষায় কাজকর্ম নির্বাহ 
হবে? কেন, ইংরেজি ভাবায় | কথাটা হাস্যকর, তাই Stal চিন্তা শুরু করলেন, কোন্‌ ভাষা ভাবী ভারতের 
রাষ্ট্র ভাবা হবে? এ-বিষয়ে ভারতের কোনো প্রদেশ বাঙালির মতো ওদার্য দেখাতে পারেনি | সেকালের উদার 
হবার মতো এশ্বর্য বাঙালির ছিল, একালের মতো বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি | ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন- দু'জনেই খাঁটি বাঙালি হয়েও স্বীকার করেছিলেন, যেহেতু বিন্ধ্য পর্বতের 
উত্তরাঞ্চলে সর্বত্র হিন্দি-হিন্দোস্তানি ভাষা বোধগম্য, সেই জন্য স্বাধীন ভারতের সংযোজক ভাষা হবে (link 
language) হিন্দি। অনেক বাঙালিই এ খবর জানেন না। কিন্ত হিন্দিবলয়ের অনেকেই সে খবর রাখেন, 
এবং প্রয়োজনস্থলে তা ব্যবহার করে থাকেন। ভূদেব তখন বিহার প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্মচারী 
ছিলেন। তখন এই বাঙালি ব্রাহ্মণ গোটা বিহারে ফার্সী-উর্দুর বদলে হিন্দি ভাষা চালু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছিলেন, এবং ABTS হয়েছিলেন | GIR বিহারের লোক-কবিরা ‘ ভূবনদেব' ভূদেবকে অবলম্বন করে গান 
আজ fava যে দৌরাত্ম্য দেখছি তা স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। মিথিলা থেকে 
মৈথিলি ভাষা ও মৈথিলি লিপির শ্বাসরোধ করা হল হিন্দি-ওয়ালাদের অন্যায় জিদের ফলে | আজ মিথিলা- 
দ্বারভাঙার মৈধিলী-ভাবীরা নিজ লিপি ও ভাষা ভুলে গেছে, ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সারা ভারতে একদা 








ছড়ি ঘুরিয়েছিল ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি যুবসম্প্রদায়__যারা কাজকর্মে ইংরেজ উচ্চ কর্মচারীর তল্লীবাহক 
হয়ে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ইংরেজি-জানা বাঙালি যুবকেরা একদিন সারা ভারতে 
প্রাধান্য বিস্তার করবে, ইংরেজি ভাষার দৌলতে এবং ইংরেজের বদান্যতায় বড়ো বড়ো চাকরি ATA 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা ইংরেজি ভাষার সহায়তায় চাকরি-রূপ উচ্চ বৃক্ষের অম্বতফলশুলি পেড়ে 
নেবে | সুতরাং উত্তর-ভারতের হিন্দি-উর্দুভাবীরা ইংরেজি না জানার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে । উনিশ 
শতকের সপ্তম-অষ্টম দশক থেকে প্রচ্ছন্নভাবে বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-পাঞ্জাব-মহারান্ট্-শুজরাটে 
শিক্ষিত বাঙালির প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হল। স্যর সৈয়দ আমেদ, যিনি আলিগড় আন্দোলন নামক বলটি 
গড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং মুসলমান সমাজে সর্বপ্রথম হিন্দু বিরোধিতার বীজ বপন করেছিলেন, তিনি একবার 
লাহোরে সমবেত মুসলমান শ্রোতাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, সাবধান, শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি যুবক 
থেকে সাবধান । শিক্ষিত বাঙালির বিরুদ্ধে তিনিই বিষোদ্গার করেন। তার সেই বক্তৃতার কিয়দংশ আমার 
সংগ্রহে আছে। কিন্তু যাক সে-সব তিক্ত ব্যাপার | 

অধ্যাপক Gord সুনীতিকুমারের এক ভোটে হিন্দিভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে গৃহীত হল 
কেন তিনি এই 'দুক্ষর্ম করলেন তা তিনিই জানেন | হিন্দি যদি ভারতের শাসনকার্ধ চালাবার জন্য সংযোজক- 
ভাষা (link language) হিসেবে ব্যবহৃত হত, রাষ্ট্রভাষার সিংহভাগ ছিনিয়ে নিয়ে বাহুবলের প্রকাশ না 
করত, এবং ভারতবর্ষের প্রধান ২০-২২টি ভাষাকে যথার্থ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত, তা হলে হিন্দি 
বিদ্বেষ এতটা চরমে উঠত না। দক্ষিণ ভারতের ভাষা চতুষ্টয় (তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালি) যেভাবে 
যুদ্ধং দেহি বলে এগিয়ে এসেছে, তাতে কিছুদিনের মধ্যে ভারতের ভাষা নিয়ে আর একটা মাথা ভাঙাভাঙি 
কিন্ত ‘ফলং মড়কং’। আমি দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের (U. G. C.) ভাবা-প্যানেলের বাং 
লাভাষার প্রতিনিধি ছিলাম | তখন দিল্লিতে হিন্দিওয়ালাদের যে-মূর্তি দেখেছি তাতেই বুঝেছি, দিল্লির কাছ 
থেকে বাংলা ভাষা কোনো সুবিচার পাবে না। দক্ষিণ ভারতকে AVS করার জন্য তাদের পাতে ছিটেফৌটা 
কৃপা বিতরণ করা হয়, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না বলে এ ভাষা থাকে আডালে, 
অনাদরে, উপেক্ষায়। দিল্লির রঞ্চমঞ্চে বাঙালির ভারী খাতির। বাংলা সাহিত্য, বাংলা সিনেমা (বিশেষত 
সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়) চারুশিল্ীদের (Calcutta Group) এবং অভিনেতাদের কিছু পরিচিতি 
আছে। কিন্ত ওই পর্যন্ত! 'নটো-পটো' বাঙালির কিছু এলেম স্বীকৃত হয় | তাতেই আমরা মুগ্ধ হয়ে উর্ধ্ববাহ। 
বার্ধক্যের দ্বারে পৌঁছে আমি বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখে বিষগ্রতা বোধ 
করছি। 

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নানা প্রকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে বাংলা ভাবার 
জন্য শঙ্কা প্রকাশের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দেখাতে লজ্জা বোধ করেন । সরকারও উদাসীন, জড়তাপ্রস্ত অথবা 
ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিহীন। অন্য যে কোনো প্রদেশে গেছি(অবশ্য সাহিত্য অকাদেমির কাজে), সেখানেই সেই ভাষার 
প্রতি সরকারের চেষ্টা ও মমতা দেখেছি। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কাজকর্মে 2 রেমিংটন প্রভৃতি 
কোম্পানি বাংলা টাইপরাইটার সম্বন্ধে বলেছেন, এখানে সরকারি মহলে বাংলা টাইপরাইটারের চাহিদা নেই, 
ফলে তাঁরা বাংলাদেশের মুজির-অস্টিমামের মতো পরিচ্ছন্ন টাইপরাইটারের ছাদ তৈরি করতে উৎসাহী হন 
না। সরকারি পদে যাঁরা উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত, উজীর, কোটাল,করণিক- তারা ক'জনে বাংলায় নোট দিতে 
অভ্যস্ত £ কোন্‌ মন্ত্রী একমাত্র বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া, ক'পৃষ্ঠা শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারেন £ আমার কাছে মাঝে 
মাঝে দু-চারটি সরকারি চিঠিপত্র আসে। ৪ ০বছর ধরে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে এমন বদভ্যাস 
হয়ে গেছে যে সহজেই নানা রকমের GANS চোখে পড়ে | বাংলা লেখার অভ্যাস নেই বলেই এরকম ভুল 
হয়, অথচ ইংরেজিতে সে ভুল হয় না, ভুল হলে ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ক-৬১ 





বুকের রক্ত দিয়ে ভাষার সম্মান রক্ষা করেছে, তাই তাদের ভাষার প্রতি এত অনুরাগ । দুঃখের সঙ্গে স্বীকার 
করি, এ বঙ্গে সে সম্মানবোধ নেই। আমি ৫ বার বাংলাদেশে আমন্ত্রিত হয়ে নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য- 
সংস্কৃতির কেন্দ্রে আলোচনা করেছি, তাই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা 
ভাষার অত্যন্ত অবহেলা । আমরা সর্বত্র হিন্দির দাপট মেনে নিয়েছি, ইংরেজি মিডিয়ম স্কুলে পড়িয়ে 
ছেলেমেয়েদের লায়েক করে তুলছি, হিন্দি শিখছি মহোৎসাহে, যাতে হিন্দিওয়ালাদের কাছে কল্‌কে পাই। 
বাঙালির চেতনায় ভাটার টান শুরু হয়েছে। সংস্কৃত তুলে দেওয়া হয়েছে, পূর্বের তোরণ বন্ধ হয়ে গেল, 
ইংরেজির কণ্ঠরোধ করা হল, পশ্চিমের অলিন্দও অন্ধকার। বাংলা ভাষা মাতৃদুক্ধের মতো, কথায় কথায় 
আওড়ানো হচ্ছে, কিন্তু সে দুগ্ধ টিনে ভর্তি STS! FA— Gl কে বলে দেবে? 


0 লেখাটি “বাংলা ভাষা প্রসার সমিতি'র সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত। 





ক-৬২ মাতৃভাষা 





অমিতাভ মুখোপাধ্যায় O 
_ মাতৃভাষার বিকাশে নিবেদিত কয়েকটি সারম্বত প্রতিষ্ঠান J 





উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : Sat একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের 
বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ তা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় 
চেক্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে। এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া 
চলিবে-__তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসাসৃত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালির চিত্তের সহিত দূরকালের 
বাঙালিচিজ্ঞকে মালায় গাধিয়া চলিতে__দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া 
পরিপূর্ণতা বিস্তার করিয়া থাকিবে ।, 

বেঙ্গল একাদেমি অব লিটারেচার নামে এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল, পরে এর নাম বাংলায় 
পরিবর্তিত হয়। পরিষদ তার SHAS থেকেই বাংলার বিদ্বজ্জন ও ধণাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আনুকূল্য লাভ করেছে। 
একেবারে গোড়ার দিকে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন-_ রমেশচন্দ্র দত্ত; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী, শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্রচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ | 
পরবর্তীকালে যে-সব দিকপাল যুক্ত হয়েছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম হল- যদুনাথ সরকার, 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র রায়, 
রাজশেখর বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুলীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলাভাষায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে শতবর্ষ প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলা 
ব্যাকরণ ও পরিভাষা নিয়ে কাজ পরিষদই শ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু করে। পরিষদের. কার্যক্রম মোটামুটিভাবে. 
এই পাঁচটি ধারায় বিভক্ত : ১. গ্রস্থশালা, ২. প্রত্ুশালা, ৩. পুথিশালা, ৪. প্রকাশনা এবং ৫. মুখপত্র | 

সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থশালায় সংগৃহীত বই-এর সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ | আঠারো ও উনিশ শতকের 
অনেক দুম্প্রাপ্য বই এবং পুরনো সাময়িক পত্রিকা সঞ্চিত আছে পরিষদে | ASP MANA আছে নানা প্রাচীন মুদ্রা, 
ধাতু ও পাথরের মূর্তি, পোড়ামাটির কাজ ও তাত্রশাসন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রসহ অনেক সাহিত্যিকের 
ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও পোষাক এখানে সংরক্ষিত আছে। পুথিশালায় রয়েছে ছয় হাজারের মতো প্রাচীন 
পুথি। বু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্তকীর্তনের একমাত্র পুথিখানি এখানেই আছে। বাংলা ছাড়া সংস্কৃত, তিক্বতি, 
হিন্দি, অসমীয়া, ফারসি লিপিতে লেখা পুথিও এখানে লভ্য । পরিষদে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ শুরুত্ব দেওয়া 
হয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও উনিশ শতকের বিশিষ্ট লেখকদের রচনাবলি মুদ্রণের ব্যাপারে । এখান 
থেকে প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ভারভকোবও সংকলিত ও 
প্রকাশিত হয় সাহিত্য পরিষদ থেকেই। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ভাষা সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একশ’ বছর ধরে বিশিষ্ট বাঙালি পণ্ডিত ও গবেষকদের 
রচনা প্রকাশিত হয়ে এসেছে পরিষদের এই মুখপত্র | 

সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ সুচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার 
পাওয়ার বছর দু-এক আগেই তার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে পরিষদ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেটি একটি 














এতিহাসিক ঘটনা হয়ে রয়েছে। এই পরিষদেরই এক Mora রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' 
নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ | 

সুপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন ব্যবস্থায় কিছুকাল ধরে নানা কারণে অসুবিধা দেখা 
দিয়েছিল। বর্তমানে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান না থাকায় এবং জায়গার 
অভাবে কাজের ধারা ব্যাহত হচ্ছে। গ্রন্থশালা, পৃথিশালা ও প্রত্ুশালায় পরিসরের তীব্র সংকটের দরুন বইপত্র 
পুথি ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রচণ্ড অসুবিধা রয়েছে। অর্থাভাবে গ্রন্থ প্রকাশনার কাজও অনেকটা ভিমিত। 
বেশ কিছু বই পুনমুর্রণের অপেক্ষায় রয়েছে। সাছিত্যসাধক চরিতমালায় নতুন বই-এর পাণ্ডুলিপি ছাপতে 
দেওয়া যাচ্ছে না। পত্রিকার প্রকাশ ও অনিয়মিত এই সমস্ত বাধাবিদ্ব দূর করে পরিষদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে 
আনতে এখনকার কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপরুতা গ্রহণ করেছেন | রাজ্য সরকারও সহযোগিতার হাত প্রসারিত 
করেছেন। পরিষদের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিল কেন্দ্রীয় সাহিত্য 
আকাদেমি। এছাড়া শতবর্ষে স্থায়ী কিছু কাজের দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পরিষদের 
প্রত্রশালা ও পুধিশালাকে সুবিন্যস্ত করা এবং সেই সঙ্গে প্রকাশনাকে চাঙ্গা করে ভ্তেলার ব্যাপারে উদ্যোগী 
হয়েছে বাংলা আকাদেমি। 

এশিয়াটিক সোসাইটির বয়স দুশ বছর পেরিয়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠান অবশ্য প্রাচ্যবিদ্যার 
চর্চাতেই নিয়োজিত ৷: সন্দ্ৰলাল মিত্রের মতো মনীষী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালির Slaw Sta 

[ডিয়েছেন। এখানকার গবেষণাকর্ম প্রত্যক্ষভাবে ততটা না হলেও পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। 

. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বিভাগ প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলায় জ্ঞানচ্চা নতুন একটি মাত্রা পেয়ে যায় । আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মাতৃভাষাকে শিক্ষার 
বাহন করা হয় এবং স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ খোলা হয়। এই বাংলা বিভাগ থেকে ভাষা ও সাহিতোর ক্ষেত্রে 
গবেষণাকর্ম অব্যাহত আছে। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় “বাংলা বানানের নিম" প্রকাশ করেন। 
রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
বাংলা পরিভাষা রচনার কাজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল | সম্প্রতি আঞ্চলিক 
ভাষার অভিধান সংকলনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেই অভিধানের একটি খণ্ড প্রকাশিতও হয়েছে। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে৷ তার 
মধ্যে যাদবপুর, রবীন্দ্র ভারতী, বর্ধমান, কল্যাণী, বিদ্যাসাগর ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি নিয়ে নানা গবেষণার দ্বারা জ্ঞানচর্চা সমৃদ্ধ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী একটি 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রচিত গ্রস্থাদি প্রকাশ ছাড়াও বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ থেকে 
বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ ও লোক শিক্ষা গ্ৰন্থমালায় বহু উল্লেখযোগ্য বই বেরিয়েছে। রবীন্দ্ররচনা নিয়ে গবেষণাপ্রন্থ তো 
আছেই । তনে বিশ্ববিদ্যা ও লোকশিক্ষার অনেক বই এখন ছাপা না থাকায় সাধারণ পাঠক ক্ষতিগ্রর্ত হচ্ছেন। 
রবীন্দ্রনাথের প্রন্থস্বত্ব দশ বছর বিস্তৃত হওয়ায় বিশ্বভারতীর দায়িত্ব বেড়েছে। সম্প্রতি বেশ কিছু সটীক 
সংস্করণ রবীন্দ্রপ্রস্থ বেরিয়েছে। বহুকাল অমুদ্রিত অনেক বই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। দীর্ঘকাল পরে আবার 
বিশ্বভারতী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে বাঙালি সারস্বত সমাজে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। 

বাঙালির জ্ঞানচর্চায় নবীনতম প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম 
SHAT ১৯৮৫ ROUTH এই আকাদেমির প্রতিষ্ঠা। এটি রাজ্য সরকারের তন্ববধানে পরিচালিত। সাধারণ 
পরিষদ ও কর্মসমিতিতে এই রাজ্যের সকল অংশের বিদ্বজ্জন ও যকের প্রতিনিধিত্ব আছে। বাংলা 
আকাদেমি শীঘ্রই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলছে। আকাদেমির নিজস্ব ভবন রবীন্দ্রসদন নন্দন 
চত্বরে অবস্থিত । এখানে ২০০ AAA উপযোগী একটি সভাক ক্ষ ছাড়া দুইতলা জুড়ে বিশাল গ্রন্থাগার রয়েছে। 
এটি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 


ক-৬৪ মাতৃভাষা 




















পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও শ্রস্থপ্রকাশের উদ্দেশা 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশসাধন এবং তার 
এঁভিহ্যরক্ষার বিভিন্ন দিকে সবরকম দায়িত্ব পালন করাই এই আকাদেমির ঘোষিত লক্ষ্য । বাংলা আকাদেমির 
কর্মসূচির অন্তর্গত হল : লিপি ও বানান সংস্কারে, অভিধান, কোষগ্রন্থ, ব্যাকরণ রচনা, পরিভাষা সংকলন, 
অনুবাদ, শিশু ও কিশোর সাহিত্য, প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিক্রয়, প্রস্থাগার, সংরক্ষণ ও সংগ্রহশালা, আং 
প্রশিক্ষণ ও সম্মেলন, গবেষণা ও বৃত্তিপ্রদান, অনুদান ও পুরস্কার প্রভৃতি 

বাংলা আকাদেমিতে এখন যে-সব প্রকল্পের কাজ চলছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া 





হল 

বাংলা বানানে সমতাবিধান : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বানানের নিয়ম বেধে দেওয়ার পর 
গত প্রায় ষাট বছরে বাংলা বানানের নানা হেরফের ঘটে গেছে। তাই বানানের সমভাবিধান এবং লিখনরীতি 
ও লিপির কিছু সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে আকাদেমি থেকে একটি ভিভ্তিপত্র প্রস্তুত করে 
বিদ্বজ্জন ও বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পাঠিয়ে অভিমত গ্রহণ করা হয়। যে-সব অভিমত পাওয়া গিয়েছে 
সেগুলি সতর্কভাবে বিবেচনা করে একটা সুপারিশপত্র তৈরি হয়েছে | এরপর সর্বজনপ্রাহ্য নিয়মাবলী শ্রহণের 
ব্যপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেই নিয়মাবলী বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সুরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক 
সহ সকল প্রকাশন সংস্থা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রহণ করলে একটি অভিন্ন বানানরীতি অনুসরণ করা সম্ভব 
হবে। 

অভিধান :কিশোরদের উপযোগী একটি সচিত্র ২০ হাজার মুখশব্দের অভিধান সংকলিত হচ্ছে। 
শব্দবিবৃতিতে উৎস ও ব্যুৎপত্তির সঙ্গে ব্যাখ্যানমূলক অর্থ, প্রতিশব্দ, দৃষ্টান্ত বাক্যাংশ, পদান্তর, বিপরীত শব্দ 
প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকছে। এ ধরনের বাংলা অভিধান নেই | আকাদেমি থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বড় আকারের 
অভিধান সংকলনের কাজেও হাত দেওয়া হবে। আচার্য সুকুমার সেন সংকলিত একটি ব্যুৎপত্তি অভিধান 
ছাপার কাজও চলছে। এই অভিধানে দশম শতাব্দ থেকে আধুনিককাল অবধি প্রায় পঁচিশ হাজার শব্দ 
সন্নিবেশিত হয়েছে। 

মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পাঞ্জি : ১৭৪৩ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ অবধি মুদ্রিত ও প্রকাশিত যাবতীয় 
বাংলা বই-এর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা রচনার প্রকল্প আকাদেমি গ্রহণ করেছে। এ কাজে ব্রিটিশ মিউজিয়ম, 
ও উপাদান সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৮৫৩-১৮৬৭ কালপর্বের একটি সুবিজ্তৃত গ্রস্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়ে 
গবেষকমহলে সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে গ্রন্থের দুটি পৃথক 
পঞ্জি প্রকাশের কাজেও আকাদেমি হাত দিয়েছেন। 

বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বাংলা লিপির বিবর্তন ও সংস্কারের 
ইতিহাস পুনৰ্গঠন করা ।ব্রাহ্মীলিপির আদিপর্ব থেকে আধুনিক বাংলা লিপিতে উত্তরণ পর্যস্তদু' হাজার বছরের 
ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অনুধাবন করাই এই গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য । এর দ্বারা অক্ষরগুলির আকারগত 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শুলিও ধরা পড়বে । বাংলা লিপি নিয়ে এ ধরনের কাজ 
দীর্ঘদিন অপেক্ষিত ছিল। 
প্রকাশনা : আকাদেমি থেকে বিবিধবিদ্যা সংগ্রহ ও জীবনী গ্রস্থমালা নামে দুটি সিরিজে পুস্ভক 
প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া কয়েকটি সংকলনশ্রন্থ এবং শিশু-কিশোরদের উপযোগী বইও প্রকাশিত 
হয়েছে। ভাবা, বানান প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিয়মিত yes প্রকাশিত হয়ে থাকে । এগুলির লেখক ওইসব 
বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা । এছাড়া আকাদেমির মুখপত্র “আকাদেমি” পত্রিকা ইতিমধ্যেই বিষয়,রচনা ও সম্পাদনার 
গৌরবে সারস্বতসমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে। 





অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ক-৬৫ 


CENTRAL LIBRARY 


অনুবাদ : বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ওইসব ভারতীয় ভাষায় এবং 
সেইসঙ্গে নানা বিদেশী ভাবা থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ওইসব বিদেশী ভাষায় অনুবাদের কাজে 
বাংলা আকাদেমি থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার নির্বাচিত অংশের ইংরেজি 
eee en ee eee 

গ্রন্থাগার : আকাদেমিতে গবেষণা কাজের উপযোগী একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। 
Meret ect @: ene sedis Want anaes sabes SHEE eek ace meni 
বাংলা গ্রন্থপণ্জির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বই ও দলিল সংগ্রহ করা হচ্ছে। বেশ-কিছু Peon বই ও দলিল 
CHAR করে নেওয়াও হয়েছে। পুরনো পত্রপত্রিকা সংগ্রহের কাজও চলছে। বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
ংক্রান্ত বিশিষ্ট প্রকাশনাসমূহ এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে মাইক্রো ফিল্ম-এর ব্যবস্থাও 
হবে। সেই সঙ্গে একটি আর্কাইভ গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে প্রখ্যাত লেখকদের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য 
দলিল সংরক্ষিত হবে। 

বাংলা আকাদেমির এইসব প্রকল্প রূপায়ণে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত 
সকল ব্যক্তি ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
er নিতে বিশ্বভারতী, সাহিত্য আকাদেমি প্রভৃতি বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্যের নানা 

দ্যালয়ের সঙ্গেও আকাদেমির ঘনিষ্ঠ যোগ GTR | ঢাকার বাংলা আকাদেমির সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে 

থাকে এপারের আকাদেমি। 








শত 








সুমন্তকল্যাণ পাল 4 
বাংলা শিক্ষার সরকারি উদ্যোগ প্রসঙ্গে 0 


মামুলি কথাবার্তার পর সূর্যকুমারীর খেয়াল হল আমার নামটাই জানা হয়নি। আর যখন তিনি 
শুনলেন “...............001) Calcutta’, একলাফে উঠে দাড়িয়ে আইও আপনি বাঙালি!” 

বাঙালি দেখে যে কেউ আনন্দে লাফায় তা আমার জানা ছিল না। এবার আমার অবাক হবার 
পালা। 

শ্রীমতী সুর্যকূমারী। অন্ধের পশ্চিম গোদাবরী জেলার মারুটে থাকেন । একটা বেসরকারি স্কুলে 
হিন্দি পড়ান। গবেষণা করছেন তেলুগুভাবীদের বাংলা শেখার সমস্যা নিয়ে | ছোটোবেলায় জাতীয় সংগীত 
মুখস্ত করতে গিয়েই নাকি বাংলা শেখার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বছর চারেক আগে বাংলা শিখেছেন পূর্বাঞ্চলীয় 
ভাষা কেন্দ্র, ভুবনেশ্বর থেকে | কথোপকথনের অভাবে বই-এব ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। 

১৬৫২টি মাতৃভাষার এই দেশে যদি কেউ সূর্যকুমারীর মতো স্বপ্ন দেখে ফেলেন তবে সে স্বপ্ন 
মোটেই দিবাস্বপ্র নয়। ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান Central institute of Indian Language বা 
“ভারতীয় ভাষা সংস্থান” বাংলা শেখার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে চলেছে। বাংলা সহ মোট ১৩টি ভাষা শিক্ষার 
ব্যবস্থা রয়েছে সংস্থান পরিচালিত ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে | ভূবনেম্বরের পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাকেন্ছ্রে বাংলা ছাড়াও 
অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষা শেখানো হয়। 

১৯৬৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অধীনস্ত “ভারতীয় ভাষা সংস্থানে'র প্রতিষ্ঠা হয় 
“চন্দনের শহর’ মহীশূরে। একইসঙ্গে ভুবনেশ্বর, মহীশূর, পুনে এবং পাতিয়ালায় যথাক্রমে পূর্বাঞ্চলীয়, 
দক্ষিণাঞ্চলীয়, পশ্চিমাঞ্চলীয় ও উত্তরাঞ্চলীয় কেন্দ্রগুলোও খোলা হয় | পরে ICR এবং হিমাচলপ্রদেশের 
সোলানে কেবলমাত্র উর্দু শিক্ষার আরো দুটি কেন্দ্র খোলা হয় | 

ত্রিভাবা শিক্ষা সুত্রে উৎসাহ দিতে এই কেন্দ্রগুলো থেকে পঁচিশ বছরে মোট ৭১৫০জন বিদ্যালয় 
শিক্ষককে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শেখানো হয়েছে। কেবলমাত্র বিদ্যালয় শিক্ষকরাই 
কিন্তু এই কেন্দ্রগুলো থেকে ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। অবশ্য যারা শিক্ষক নন, তারাও বাংলা শিখতে 
পারেন | তবে তাদের ডাকযোগে শিখতে হবে তার জন্য মাধ্যমিক পাস করা বাঞ্ছনীয় । আর যদি মাধ্যমিক 
পাস না হন তবে তো অডিও ক্যাসেট শুনেই শিখতে হবে। 

এই সুযোগগুলো গ্রহণের নিয়মকানুন প্রসঙ্গে প্রথমে কেন্দ্রশুলোর কথায় আসি। আর্থিকবর্ষের 
হিসাবেই কেন্দ্রশুলোর শিক্ষাবর্ষ (যদিও ক্লাস শুরু হতে হতে মে মাস হয়ে বায়)। এই একবছর AA- 
শিক্ষকদের বেতন কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রগুলো মারফত নিয়মিত দিয়ে থাকে । কেন্দ্রশুলোর ছাত্রাবাসে 
স্বল্পমূল্যে খাওয়া, থাকা এবং আবশ্যিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ক্যাম্পের 
বিশেষ ব্যবস্থা । মনে করুন সূর্বকূমারী যদি তার স্কুলের বাংলা শিক্ষার্থী ছাত্রদের আরো ভালো বাংলা বলাতে 
চান তাহলে তিনি ১০দিনের জন্য ছাত্রদের নিয়ে পশ্চিমবাংলার কোনো শহরে অবশ্যই তার স্কুলের কাছে) 
ক্যাম্প করতে পারেন। এ বিষয়ে “ভাষা সংস্থান’ সব ব্যবস্থা করে দেবে ।দরকার হলে পাঠ্যসৃচী এবং বইপত্রও 
ভাষা-সংস্থান স্কুলগুলোতে সরবরাহ করবে, তবে নিদিষ্ট মূল্যে। এই ধরনের সুযোগ বাংলা সহ ১৩টি 
ভাষাতেই (অসমীয়া,ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, SAG, মারাঠী, গুজরাটী, সিদ্ধি, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী 
ও উর্দু) রয়েছে। 

ডাকযোগে “সার্টিফিকেট কোর্সের সুযোগ রয়েছে তামিল, তেলুগু, SAG এবং বাংলা শেখার 
জন্য। ভাষা-সংস্থানের মূল কেন্দ্র মহীশুর থেকে এই কোর্স পরিচালিত হয়। মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে 
শিক্ষার্থীকে ১০০টি পাঠবিশিষ্ট ১০টি বই পাঠানো হয় ৷ এই ১০টি বইয়ে রয়েছে ৫০০ ঘণ্টার বিষয় | এক্ষেত্রে 











শিক্ষাদানের মাধ্যম হল ইংরাজি । আর লিপি শিক্ষার মাধ্যম দেবনাগরী । চূড়ান্ত নির্দেশ এবং পরীক্ষার জন্য 
শিক্ষার্থীকে নিজ খরচায় মহীশৃরে হাজির হতে হয় । এই কোর্সের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় প্রতিবছর সেপ্টেম্বর 
মাসে। সংস্থানের Distance Education Unit পরিচালিত এই কোর্সটিকে হিন্দি মাধ্যমে চালু করার 
প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় আগামী বছর থেকেই হিন্দি মাধ্যমে বাংলা শেখানো শুরু 
হয়ে যাবে। 

যদি কোনো শিক্ষার্থী মনে করেন সার্টিফিকেট কোর্সে বাংলা শিখেও ঠিকমতো বাংলা বলতে 
পারছেন না তবে তার জন্য রয়েছে “সঞ্চার ভারতী অডিও ক্যাসেট”। অবশ্য ৬৬০ টাকায় ১১টা সি-নাইনটি 

ভারতীয় ভাষা-সংস্থান সরকারি কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার জন্যও সাহায্য করে থাকে । যেমন 
সেই সেই প্রদেশের প্রধান ভাষা শিক্ষার জন্য “ভাষা-সংস্থানের” পাঠ্যসূচী ব্যবহার করা হয়। লেখা বাহুল্য, 
এখানেও বাংলা শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। 

AHS পাঠক্রমণ্ডলো অবাঙালিদের Gy বাঙালি অবাঙালি সবার জন্য প্রথাবহির্ভূত 
শিক্ষাদানের জন্য ‘ ভাষা-সংস্থান’ ভারতীয় ভাবা শিক্ষার অডিও ক্যাসেটের ব্যবস্থা করেছে। প্রকল্পের নাম 
'শ্রব্ভারতী অডিও ক্যাসেট”। মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের স্কুল বিভাগের অর্থানুকূল্যে এই প্রকল্পে 
ইতিমধ্যে তামিল, তেলেগু, FAS এবং মালয়ালম ভাষার ক্যাসেট তৈরি হয়ে গেছে। শ্রব্যভারতী ক্যাসেট 
TIFN I ১৫টি সি-নাইনটি ক্যাসেটের সেট প্রথম ভাষা শিক্ষার্থীর জন্য এবং ১০টি ক্যাসেটের (সি-নাইনটি) 
সেট দ্বিতীয় ভাবা শিক্ষার্থীর জন্য 1 সেট দুটির দাম যথাক্রমে ৬০০ এবং ৪০০ টাকা । দ্বাদশ শ্রেণীর মানের 
১৫টি ক্যাসেটের সেটে রয়েছে উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার, শ্রবণ-পঠন-কথনের উন্নত পদ্ধতি, গদ্য ও পদ্য পাঠের 
রীতি, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, কবিতা ও গান, উপভাষা-অভি ধান-অনুবাদ, ব্যাকরণ এবং শব্দ নিয়ে খেলা । 
১০টি ক্যাসেটের সেট বিষয় হিসাবে রয়েছে উচ্চারণ, বাক্যগঠন, শব্দভাণ্ডার, আবৃত্তি, ভাষা-সাহিত্য-শিল্প। 
প্রতি সেটের সঙ্গে রয়েছে একটি করে সহায়ক প্রস্থ 
অসমীয়া এবং বাংলা । চলতি বছরেই বাংলার ক্যাসেট বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে। এছাড়া ভাষা-সংস্থান থেকে 
বাংলা শিক্ষার ভিডিও ক্যাসেটেরও কাজ শুরু হয়ে গেছে। 





0 ভারতে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় সর্বভারতীয় স্তরে যে সব কাজ হচ্ছে এটি তার 
অন্যতম একটি | বাস্তবে তেমন আশার কিছুনা হলেও পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এ তথ্য প্রদত্ত হল। 


ক-৬৮ মাতৃভাষা 











উপেন কিস্কু OQ 
সাওতালী ভাষা বিকাশের পথ বেয়ে ও 





ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে শ্রাক-দ্রাবিড় (Pre- 
Dravidians) বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর বসতি ছিল। এরা যে ভাষায় কথা বলত সেই ভাষা অস্ট্রিক 
ভাষা নামে পরিচিত i সাও তালী ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর মুণ্ডারী শাখার অন্তর্ভুক্ত | পণ্ডিতেরা 
সকলেই এক বাক্যে মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ভাষা 
বলে স্বীকার করেছেন। সেদিক থেকে সাওতালী ভাষা ভারতে সংস্কৃত ভাষার চেয়েও প্রাচীন একটি ভাষা। 

অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে সাওতালী ভাষাই প্রধান এবং সবচেয়ে উন্নত | 
১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৪৩, ৩২,৫৫১ জন সীওতালী ভাষায় কথা বলেন। এর 
মধ্যে আসামের সীওতালী ভাবাতাষী মানুষের সংখ্যা যুক্ত নেই। আসামেও প্রায় ২ লক্ষ মানুষ সাওতালী 
ভাষায় কথা বলেন। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সীওতালী ভাবায় কথা বলেন এমন 
মানুষের সংখ্যা ২০, ৫০,০০০জন। ভারতবর্ষে সাওতালী ভাষায় কথা বলেন এমন মানুষের সংখ্যা এখনও 
জানা না গেলেও এ সংখ্যা যে ৫০ লক্ষের বেশী এ নিয়ে সন্দেহ নেই। এছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি 
AHS জীবিকার প্রায়োজনে কয়েক লক্ষ সাঁওতালী-ভাষী মানুষ বসবাস করেন | আসলে বহু ঝড়-ঝাপটার 
মধ্যেও সাওতালী ভাষা যে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছে এ তার অফুরন্ত প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক। 

সাঁওতালী সাহিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা বুঝতে হলে দেখতে হবে সাঁওতাল সমাজের 
বহুবিধ কর্মধারা। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার বন্ধ পূর্ব হতেই যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি 
সাঁওতালী ভাবায় রচিত হয়েছে যা আজও শত বিপদের মধ্যেও জীবন্ত আছে, এগুলি সাঁওতালী সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ ৷ জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি সামজিক কাজে সংগীত সহযোগে যে ANS আচার অনুষ্ঠান 
প্রতিপালন করা হয়ে থাকে তা শুধু উন্নত সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। 
তাছাড়া শিকার উৎসব অন্যান্য আদিবাসী সমাজের ন্যায় সাওতালী সমাজেও অবশ্য পালনীয় বিষয় এবং 
তা বীরত্ব Vest কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ | শিকার শেষে “সুতীন টাণ্ডিতে' (মিলন ক্ষেত্রে) শুধু নাচ গান হয় 
না, সারা বৎসর ব্যাপী সমাজের অমীমাংসিত জটিল বিষয়গুলিরও সেখানে নিষ্পত্তি হয় । সেটাই হল ল'মহল 
বা সুপ্রীম কোর্টের বিচার | সকলের ক্ষেত্রেই সে রায় বাধ্যতামূলক | 

সামাজিক রীতিনীতি থেকে শিকার, কৃষি; চিকিৎসা, নৃত্যকলা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সীওতালী 
হিসেবে বিবেচিত হবে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সীওতালী চিকিৎসা পদ্ধতি আজও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির 
এত উন্নতি সত্বেও টিকে আছে । আধুনিক বিজ্ঞানের সহযোগিতা বা সরকারী স্বীকৃতি পেলে জনগণের অশেষ 
উপকার সাধিত হত । P. O. Bodding ইংরাজীতে এ সমস্ত গাছ গাছড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি সংগ্রহ 
-করে ‘The Santali Medicine’ নামে একখানি পুস্তক রচনা করেছেন৷ ইদানীং কালে “Asiatic Society’ 
সে পুস্তকের পুনর্মুদ্রণও করেছেন। | 

সাঁওতালী ভাষার মধ্যে মৌখিক সাহিত্যের ধারা খুবই ATS | এগুলির মধ্যে ছড়া, গান, ধাধা, 
রূপকথা, বিস্তি বা ভোত্র উল্লেখযোগ্য 1.9 সব লোকায়ত সৃষ্টিকর্ম থেকে আমরা সাঁওতাল জাতির ইতিহাস 
জানতে পারি। যেমন-_ 

“হিহিডি পিপিড়ি রেবন জানামলেন 
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সাসাং বেডা রেবন STS এনা-হো।” 

_ অর্থাৎ আমরা হিহিড়ি পিপিড়িতে জন্ম গ্রহণ করে খজকামানে মিলিত হই, হারাতা পাহাড় 
এলাকায় সংগঠিত হই এবং সাসাং বেড়াতে এসে সামাজিক নিয়ম কানুন সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। পরবর্তী কালে 
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী জারপিদেশ, আয়রে দেশ, SACS দেশ, চায়-চাম্পা, তোড়ে পুখরী, বাহা বাদেলা, 
জোনা জমপুর, খাসপাল বেলার্বজা হয়ে বর্তমানে সীতৃ, শিকার, মান, বারহ SE, ধাড় অর্থাৎ পঃ বঙ্গ, বিহার, 
উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে বসবাস করছে । হিহিড়ি পিপিড়ি থেকে খাসপাল বেলাবজা প্রভৃতি 
জান ক allie ভাবে জানা না গেলেও এ থেকে বুঝতে পারি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী শত্রুর 
আক্রমণে পযু্দিভ হয়ে কিংবা বংশ বৃদ্ধির ফলে জীবিকার প্রয়োজনে দেশ থেকে দেশাস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। 
ফলে সাওতালী ভাষার উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া সহ বিভিন্ন ভাষার শব্দ ভাণ্ডার | সমাজ 
এবং জীবিকার উপর বহুবিধ আক্রমণ আসা সত্বেও সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতি এরা অক্ষুন্ন রেখেছেন। ভীরু 
স্বভাবের আপাত নিরীহ সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সমাজ সংস্কৃতির উপর আক্রমণ বা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার প্রশ্ন 
এলে বারে বারে বিদ্রোহ করেছে, ইতিহাসে তার অসংখ্য প্রমান আছে। 

বাংলা ভাষার বিকাশে যেমন শ্রীরামপুর মিসন প্রেস এবং উইলিয়াম কেরী প্রভৃতি মিশনারীদের 
অবদান আছে তেমনি সাওতালী লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মিশানারীদের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। লিখিত 
সাওতালী সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম মনে আসে তিনি হলেন রেভাঃ জে. ফিলিপ ৷ উভিষ্যার 
জলেশম্বরে সাও তালদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তিনি সাওতালী ভাষা সম্পর্কে আশ্রহান্বিত হন। ১৮৫২ 
সালে তিনি সাঁওতালী ভাষার ব্যাকরণ প্রস্থ ‘An Introduction to the Santali language’— রোমান 
হরফে প্রকাশ করেন | সম্ভবতঃ সাওতালী ভাষার এটাই প্রথম ব্যাকরণ-শ্রস্থ | পরবর্তীকালে উনি বাইবেলের 
বিভিন্ন অংশের সাওতালী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। এছাড়া সাঁওতালী ভাবায় প্রচলিত ছড়া, ধাধা, 
লোককথা প্রভৃতি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন ।পরবর্তীকালে রেভাঃ ই. পোক্সলে সর্বপ্রথম একখানি 
SANTAL DICTIONARY প্রকাশ করেন। অপরদিকে বর্তমান বিহারের বেনাগেড়িয়া মিশন স্থাপিত 
হলে L. O. Skrefsrud Aresti ভাষার জন্য একখানি ব্যাকরণ প্রন্থ প্রকাশ করেন | ১৮৭০ সালে এটি 
বেনাগেড়িয়া মিশন প্রেস থেকে 4 GRAMMAR OF THE SANTALI LANGUAGE’ নামে 
প্রকাশিত হয়। এছাড়া কোলেয়ান শুরুর নিকট শুনে শুনে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ “Aw 
কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা” প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এটি নরওয়ে থেকে ইংরেজীতে 
অনুবাদ করে “TRADITIONS AND INSTITUTION OF SANTALS"” নামে প্রকাশিত হয় | এ 
পুস্তক থেকে সাঁওতালদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সামাজিক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান পুজ্ধানুপুত্থ ভাবে 
জানা যায়। লিখিত সাঁওতাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন P. O. Bodding! তিনি 
নরওয়ের অসলো থেকে ৫ খণ্ডে ৩০,০০০ শব্দ সম্বলিত SANTALI-(ENGLISH) DICTIONARY 
প্রকাশ SCAT | এছাড়া উনি “A SANTALI GRAMMER FOR BEGINNERS” এবং" MATERI- 
ALS FOR A SANTALI GRAMMAR?” নামে AACS বৃহৎ ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন এবং প্রচলিত 
সাওতালী নীতি শিক্ষামূলক গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। এগুলি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। aU 
‘A. CAMPBELL’ সাওতালী ভাষায় ২য় dictionary প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ সালে রেভাঃ রোসেন ল্যাগ্ড 
“হড় AG রেয়াঃ” “ব্যাকরণ” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৯৩৫ সালে মিঃ কারস্টেয়াস 
“HARMAS VILLAGE” নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। মিশনারীদের পাশাপাশি রেশকা রামদাস 
BY “খের ওয়াল বংশ ধরম পুথি’ নামে একখানি ধর্মপ্রস্থ প্রকাশ করেন। যে পুস্তকের জন্য কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মরনোত্তর ডি. লিট. উপাধি পান। পরবর্তীকালে সাঁওতাল] ভাবায় সাধু রামচাদ 
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মুরমু সাবলীলভাবে গান, কবিতা, নাটক লিখে যান। তিনি “মঁজ দাদের আক'নামে সাওতালী ভাষায় অক্ষরও 
তৈরী করেন। এর পর থেকেই সাঁওতালী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি হয় । তার লেখায় উদ্দীপিত হয়ে 
কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু থেকে অনেক কবিই সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হন। 

অপরদিকে উড়িষ্যার মযূরভঞ্জ এলাকার রঘুনাথ yay সাহিত্য ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ॥ 
তিনি “অলচিকি” নামে সীওতালী ভাষায় অক্ষর অবিষ্কার করেন। সাধু রামষ্ঠাদ gay আবিষ্কৃত অক্ষর 
জনগণের মধ্যে খুব বেশী প্রচারিত না হলেও রঘুনাথ yay আবিষ্কৃত “অলচিকি' অক্ষর ইতিমধ্যে বাংলা- 
বিহার- উড়িষ্যার বহু সংখ্যক আদিবাসী মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছেন। ১৯৭৯ সালে পঃ বঙ্গ সরকার, পরবর্তী 
কালে Sloan সরকার অলচিকি লিপিকে সাঁওতালী ভাষার লিপি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন | বিহার সরকার 
এটিকে সরকারী স্বীকৃতি না দিলেও রাচীসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান, দেবনাগরী সহ অলচিকি 
লিপিতেও পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথ Gaya লেখা বইগুলির মধ্যে ‘বিদু ঠাদান”, 
দাড়েগে ধন” হিড় সেরেঞ্র, হিতীল”, বাহা rae’, 'রপড়” খেরওয়াল বীর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ! 

এছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কবি সাহিত্যিকগণ হচ্ছেন চৈতন্য কুমার CA, পাউল জুঝার 
সরেণ, স্তীফেন Risa মুরমু, ভাগবত মুর্মু, ন্যাথানিয়েল মুর্মু, গোরাচাদ Hy, নারায়ণ সরেণ, বাল কিশোর 
বাস্কে, বাবুলাল Fay, শুহিরাম হেস্ত্রম, ধীরেন বাস্কে, রূপচাদ CIAN, জ্যোতিলাল হাসদা, গোউর চন্দ্র মুর্মু, 
চন্দ্রনাথ মুর্মু, টি. কে. রাপাজ, ভোজরাই হেস্্রম, মার্শাল হে স্বম, মহাদেব SPM, হরপ্রসাদ মুরমু প্রভৃতি | 
এছাড়া বহু সংখ্যক তরুণ কবি-সাহিত্যিক সাওতালী ভাষায় প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা প্রভৃতি 
লিখে চলেছেন। এই লেখাগুলি শুধুমাত্র সাহিত্যমূল্যের বিচারেই নয়, যুগ চেতনার বিচারেও উত্ভীর্ণ। 
এছাড়াও কয়েকজন অ-সাওতালী পণ্ডিত ব্যক্তি সাওতালী ভাষায় সাহিত্য রচনার কাজে ব্রতী হয়ে 
উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন | এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ডঃ ডমন সাহু সমীরের । তিনি ১৯৪৭ 
সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিহার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত “হড় সম্বাদ” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
ছিলেন। সাঁওতালী ভাষায় বহু সংখ্যক প্রবন্ধ, কাহিনী ও কবিতা তিনি লিখেছেন | এছাড়া আরো একজন 
উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি সাওতালী ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন তিনি হলেন ডঃ 
সুহৃদ কুমার ভৌমিক তিনি গল্প কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হন নি, একখানি প্রেস স্থাপন করে বহু লেখকের অমুল্য 
লেখা প্রকাশ করেছেন । দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি “হারিয়াড় সাকাম' নামে সীওতালী ভাষায় একখানি পত্রিকা 
প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন আদিত্য মিত্র, সুধীর মিত্র, স্বপন পরামাণিক প্রভৃতি | 
এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণীয় যে ত্‌-সীওতালীরা যত বেশী সাঁওতালী ভাষান্র্চা করবেন তত বেশী সংহতি 
ও সম্প্রীতির দৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠবে। 

বর্তমানে পঃ বঙ্গে প্রাথমিক ভরে অলচিকিলিপিতে বই তৈরী করে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। 
মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক sae রোমান লিপিতে সিলেবাস তৈরী আছে। পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও 
আছে। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না। অবশ্য একমাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছরের ডিপ্লোমা 
কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। 

বিহারে রীচী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর (M.A.) স্তরে, ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিধু-কানু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (৪...) পর্যায়ে সাওতালী ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। 

বিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ানোর কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সাঁওতাল পরগণা এলাকায় কয়েকটি 
মিশনারী বিদ্যালয়ে সীওতালী ভাষা পড়ানো হয়। ইদানিংকালে উড়িষ্যা রাজ্য সরকার ২০ টি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে অলচিকি লিপিতে পড়ানোর সিদ্ধান্ত caren করেছেন। তবে প্রতিটি রাজ্য সরকারকে সীওতালী 
* ভাষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সুরে পঠন পাঠনের ব্যাপারে আরে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ানো হয়। এতে আদিবাসী বা অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জানতে সুবিধা হয়ঃ কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী 
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ছাত্রছাত্রীরা সর্বোচ্চ ডিগ্রি পেলেও রাজ্যের অন্যান্য ভাষার কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে বা তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে 
URS থাকেন। ফলে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ফাক থেকে যায় । আমার প্রস্তাব, এক্ষেত্রে বাংলার অন্যান্য 
সাহিত্যের ইতিহাস যদি পড়ানো হয় এবং ২৫ বা ৩০ নম্বরের একটি বিষয় বাংলা পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভূক্ত করা 
হয় তাহলে পরস্পরের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিই নয় অবজ্ঞার পরিবর্তে শ্রদ্ধা বোধ সৃষ্টি হবে। 

আমার অভিমত কলকাতা, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান সহ সব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ভরে সীওতালী ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠক্রম থাকা দরকার । সঙ্গে 
সঙ্গে প্রয়োজন রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা সাওতালীর জন্য একাডেমী গড়ে তোলা। 

বিহারে যেমন “হডসম্বাদ' সরকারী ভাবে বা সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত হয় তেমনি পশ্চিমবঙ্গে 
তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে মাসিক “পছিম্‌ বাংলা' নামে সাওতালী ভাবায় পত্রিকা প্রকাশিত হয় । বিভিন্ন জেলা 
থেকে বাংলা, রোমান ও অলচিকি লিপিতে ৪০টিরও অধিক সংবাদ সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বিমাসিক প্রভৃতি 
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। উড়িষ্যাতে ওড়িয়া অক্ষরে, বিহারে নাগরী হরফে. আসামে রোমান 
oe in প্রকাশিত হয় । বাংলাদেশের ঢাকা এবং রংপুর থেকেও ২টি কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে রোমান 
হরফে | 








পঃ বঙ্গ সরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কবি সাহিত্যিকদের পুরষ্কৃত করে থাকেন। 
সাহিত্য কর্ম ছাপানোর জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন। এছাড়া সাঁওতালী ভাষায় কিছু মূল্যবান সাহিত্যকর্ম 
সরকারী উদ্যোগে ছাপানো হচ্ছে যা সক্তাদামে সীওতালী ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ও লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের 
উদ্যোগে সাঁওতালীসহ আদিবাসী নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য শিল্প বিকাশে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো হয়ে 
থাকে। 


সীওতালী সাহিত্যের ক্ষেত্রে লিপি বিতর্ক দীর্ঘদিনের । এখনও ons কোন সর্বসম্মত লিপি 
গৃহীত না হওয়ায় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার লিপিতেই সীওতালী সাহিত্য চর্চার কাজ চলছে। ফলে একই 
সাওতালী ভাষা ভাষী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অবস্থান করার ফলে পরস্পরের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে অন্ধকারে 
থাকছেন । সাঁওতাল বুদ্ধিজীবিরাও এ প্রশ্নে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে ব্যর্থ হয়েছেন । এক্ষেত্রে উল্লেখ 
করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আদিবাসী দরদের মুখোশ পরা ঝাড়খণ্ড নামধারী দলগুলিরও কোন 
সর্বসম্মত বক্তব্য নেই। একই গোষ্ঠী বাজার গরম করার জন্য বিভিন্ন, অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে 
সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিও এ প্রশ্নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে নি। ফলে সামগ্রিকভাবে শুধু 
সাঁওতালী সাহিত্যেরই ক্ষতি হচ্ছে, তাই নয় দেশ হারাচ্ছে প্রাচীন সমৃদ্ধশালী একটি ভাষা। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
জাতীয় সংহতি । সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিভ্রান্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার 
হচ্ছেন। আপাতত বিভিন্ন রাজ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রচলিত অক্ষরে সাওতালী ভাষার চর্চা চললেও সাঁওতালী 
ETE ET TEES eres TEE GOCE eee 
অবসান হওয়া উচিত | সীওতাল বুদ্ধিজীবীদেরই এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। 
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উনিশ শ পঞ্চাশে, দেশভাগের তিন বছর পর তখনকার পুর্ব পাকিস্তান থেকে সীমান্তের 
এপারে চলে আসি। কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়ে চলে যাই উত্তর বিহারের এক মফস্বল শহরে। 
সেখানে থাকতেন আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় | আমাদের ছিন্নমূল পরিবারকে কিছুকাল 
তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন | পরে নানা কারণে আমাদের কলকাতায় চলে আসতে FA | 

উত্তর বিহারের সেই শহরটিতে তো বটেই, তার চারপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে 
বিহারীদের তুলনায় বাঙালীরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি । শতকরা পঞ্চান্ন জন। পরবর্তীকালে 
কেন্দ্রীয় সরকার যখন ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগুলির পুণর্বিন্যাস ঘটায়, সঙ্গত কারণেই দাবি উঠেছিল 
এই অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হোক কিন্ত রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয় নি। সঙ্কীর্ণ 
প্রাদেশিকতা এই অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করেছিল। কিন্তু এসব ভিন্ন প্রসঙ্গ | 

সেই শহরটির কথাই জানানো যাক । পঞ্চাশের দশকে যে বাঙালিদের সেখানে দেখেছি 
তাদের অনেকেই ‘এলিট’ শ্রেণীর নাগরিক | ব্রিটিশ আমলে এঁদের পূর্বপুরুষেরা কর্মসূত্রে শহরটিতে 
এসেছিলেন। তার পর কয়েক প্রজন্ম ধরে ওঁরা ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা 4a উচ্চশিক্ষিত, 
নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন এবং সংস্কৃতি-মনস্ক | এঁদের কেউ অধ্যাপক, কেউ 
উকিল, কেউ ডাক্তার বা সরকারি অফিসার। কলকাতা থেকে দু -আড়াইশ মাইল দুরে থাকলেও 
তাদের শিকড় থেকে গিয়েছিল বাংলাদেশের মৃত্তিকায়। জীবনের যাবতীয় নির্যাস তারা সেখান 
থেকে আহরণ করতেন। এঁদের আস্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা ভাবা পুরুষানুক্রমে সেখানে চালু ছিল। 
অন্য সাধারণ বাঙালি, যেমন দোকানদার, কেরানি বা ছোটখাটো সরকারি কর্মচারী এঁরা তো 
বটেই, স্থানীয় বিহারী বাসিন্দারাও বাংলা বলতেন। চারটে ‘বেঙ্গলি’ স্কুল ছিল। কলেজের পাঠ্য 
তালিকায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য ছিল অন্যতম প্রধান বিষয় | 

লক্ষ্য করেছি, বাঙালিদের চার-পীচটা ক্লাব ছিল সেই শহরে | সেগুলোতে তাস-পাশা- 
ক্যারম-ভলি-ব্যাডমিন্টন বা ফুটবল খেলার ব্যবস্থা তো ছিলই,সেই সঙ্গে ছিল মস্ত লাইব্রেরী | 
কলকাতার প্রকাশকদের কাছে অর্ডার দেওয়াই থাকত, নতুন বাংলা বই বেরুলেই তারা পাঠিয়ে 
দিতেন। রহস্য-রোমাঞ্চ মার্কা রোমহর্ষক বই নিশ্চয়ই আসত কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় 
আসত উৎকৃষ্ট সব উপন্যাস এবং নৃতত্ব, সমাজতত্ব, ইতিহাস বা গবেষণামূলক অন্যান্য AZ; যেগুলি 
বাংলা ভাষার অলঙ্কার। নতুন বই এলে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, 
প্রবোধকুমার সান্যাল বা শরদিন্দু বন্দ্যোপ্যাধায়ের উপন্যাসের জন্য লটারি করতে হতো | আর 
একটা বড় আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্থূলকায় পুজো সংখ্যা । একসঙ্গে প্রিয় লেখকদের গল্প, 
প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি পড়ার জন্য সারা বছর উন্মুখ হয়ে থাকতেন | পড়া হয়ে গেলে 
তিন মাস ধরে চলত কে কী লিখেছেন তার তুমুল অলোচনা | আড়াই শ মাইল দূরে কলকাতায় থেকে 
বাঙালি লেখকরা হয়ত জানতেনই না, তাদের ‘লেখা বিহারের এক অখ্যাত শহরে কী উম্মাদনারই 
না সৃষ্টি করেছে। 


CENTRAL LIBRARY 





অনেক শিক্ষিত বাংলা-জানা বিহারী ছিলেন বেঙ্গলি ক্লাবগুলির গ্রন্থাগারের সভ্য | এরা 
বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান পাঠক, বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে ছিল তাদের অসীম শ্রদ্ধা। পুজো 
সংখ্যা পড়ে তারাও আলোচনায় যোগ দিতেন | 
তখনও টিভি আসে নি, ভিডিও আসে নি, হিন্দি সিনেমা আজকের মতো এমন ভয়ঙ্কর 
আগ্রাসী হয়ে ওঠে fA বিনোদন বলতে সেই শহরে ছিল নাট্যচর্চা। প্রতিটি বেঙ্গলি ক্লাব স্টেজ বেধে 
নববর্ষে এবং পুজোতে নাটক অভিনয় SAS | “বঙ্গে AA’, শাজাহান” “দস্তা” ‘পথের দাবি’, বা “দুই 
পুরুষ’। কেউ কেউ কলকাতার অনুসরণে বস্তি বা শ্রমিক জীবন নিয়ে বাত্তবধর্মী নাটকও নামাতো | 
এ সবের জন্য মহলা চলত দু-তিন মাস ধরে । ক্লাবগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রচণ্ড | 
নাটক হয়ে যাবার পর কাদের অভিনয় কেমন হয়েছে, এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে শহর সরগরম 
হয়ে থাকত। 
মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে ভ্রাম্যমাণ সিনেমা আসত | শহরের একধারে ফাকা মাঠে 
সংসার’, ফনী মজুমদারের “ডাক্তার” বা শৈলজানন্দের ‘শহর থেকে দূরে" বা ভক্তিমুলক ছবি “ভক্ত 
ধরব" বা ‘প্ৰহাদ চরিত্র” । এই সময় গোটা শহর জুড়ে তড়িত প্রবাহবয়ে যেত যেন। যেদিকে তাকানো 
যায়, অঘোষিত বন্ধ | বাঙালি, বিহারী মহিলা, পুরুষ সবাই জরুরি কাজ ফেলে সিনেমা দেখতে 
ছুটতো। মোট কথা, বাংলা ভাষা, সাহিত্য, নাটক. চলচ্চিত্র ইত্যাদি ছাড়া ০০০ 
সেই নগণ্য শহরটা অন্য কিছু ভাবতেই পরত না। 
আমরা দু-তিন বছর janaa eeatnte son ells রন রর 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। আমার যে আত্মীয় আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তারা সেখানে 
থেকে গিয়েছিলেন । প্রতি বছরই দু-একবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে CAS | 
কয়েক বছর যাতায়াতের পর লক্ষ্য করলাম পরিবেশ BS বদলে যাচ্ছে । বাংলা সাহিত্য 
নিয়ে আগের সেই আগ্রহ বা উন্মাদনা আর নেই। দীর্ঘকালের ট্রাডিশান অনুযায়ী পূজার সময় 
বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হতো ঠিকই কিন্ত বাংলা ছবি আর বিশেষ দেখানো হতো না । ভ্রাম্যমাণ সিনেমা 
কোম্পানিগুলো নিয়ে আসত বোম্বাইয়ের উত্তেজক সব হিন্দী ছবি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দী 
সিনেমার প্রবল আপ্রাসণ ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। বাঙালীরা ক্রমশ তাই নিয়ে মেতে উঠল। 
কলকাতা তাদের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল, এগিয়ে আসতে লাগল বোম্বাই | 
ষাটের দশকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বিহারের সেই শহরটিতে বিশেষ যাওয়া হয় নি। 
সত্তরের দশক থেকে আবার যাতাযাত শুরু হল। শহর এর মধ্যে বেশ বড় হয়েছে | জনসংখ্যা প্রচুর 
বেড়ে গেছে ।সবচেয়ে লক্ষণীয় যেটা তা হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুই সেখান থেকে 
বিলীন হয়ে যাচ্ছিল । বাংলা স্কুলে ছাত্র নেই বললেই চলে সবাই ছেলে মেয়েদের হিন্দী বা ইংলিশ 
মিডিয়াম স্কুলে পাঠাচ্ছে | 
আমাদের আশ্রয়দাতা আত্মীয়টি এখনও জীবিত । তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং 
সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগী | SICH জিজ্ঞেস করেছিলাম নাতি-নাতনীদের বাংলা পড়াচ্ছেন না কেন? 
তার উত্তর বাংলা পড়িয়ে লাভ নেই | বিহারে চাকরি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ যার কোনও ব্যবহারিক 
মূল্য নেই তার পেছনে সময় এবং অর্থব্যয়ের মানে হয় না। sdate eee 
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আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উষালপ্ন থেকে বাংলাভাষার কবি ও সাহিত্যিকরা অনেকে ছিলেন 
বিজ্ঞান মনস্ক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাংলাগদ্যের পথিকৃৎ নন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চারও পথ 
দেখিয়েছিলেন। 'বোধোদয়" তার সাক্ষ্য । Milky ৬/৪১'-র ওই যে অনুবাদ, ছায়াপথ’; সে তো 

বিধবা বিবাহ প্রচলন তো বটেই, শিশু বিবাহ রদ করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলেছেন যে, 
ল্লবয়সে গর্ভবতী হলে মা ও শিশু উভয়ের মৃত্যুর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বেশি । শক্ত মা না হলে শক্ত পুরুষ 
জন্মগ্রহণ করতে পারে না। জাতি শক্তিশালী হতে পারে না। 

অক্ষয় কুমার দত্ত (১২২৭-১২৯৩) লিখেছেন তিনখণ্ডে চারুপাঠ' — শিশুদের পাঠোপযোগী, 
পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের উপর গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিভাষাও তৈরী 
করেছিলেন। 

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বৈজ্ঞানিক না হয়েও রচনা করলেন বিজ্ঞানের উপাদেয় 
ihe aoa hi eight Sai 
করিতেছি।” এখন জীবন chat বিজ্ঞানদর্শন বাংলা সাহিত্যের বড় সম্পূদ। যদিও আধুনিক উপকরণাদি 
সম্পর্কে তার ছিল অনীহা-__“এই জগতের প্রতি চাহিয়া এই জগতের নিয়ম শৃব্খলা অবিষ্কার করিয়া, এই 
জগতের আধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া 
বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামো ও মোটর, 
বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, স্টামশিপ আর এরোস্লেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।”__ 
জিজ্ঞাসা | মায়াপুরী ৷ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। 

জগদীশ চন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩৭) “অব্যক্ত” সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সুষম মেলবন্ধন | 

ath বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) ছিল বিজ্ঞানী মন। টেলসা ও টমাস আলভা এডিসন 
প্রভৃতির সংগে কথাবর্তা বলেছিলেন বিজ্ঞান সম্পর্কে, তার ভাবী উপকারিতা নিয়ে 

wp হয়ে চাইতে হয় রবীন্দ্রনাথের দিকে | লিখেছেন অনবদ্য ভাষায় বিশ্ব পরিচয় | আছে 
তাতে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক,সৌরজগৎ, শ্রহলোক, ভূলোক। প্রসঙ্গত, বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করেছেন 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু '্রীতিভাজনেবু”বলেছেন- যাই হোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোন মনীষী 
যিনি একাধারে সাহিত্য রসিক ও বিজ্ঞানী এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা-হলে আমার এই চেষ্টা 
চরিতার্থ হবে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বিরোধিতা করে সমর্থন জানিয়েছেন পরিবার পরিকল্পনায় । আহার 
সম্বন্ধে চন্দ্রবাবুর মত প্রবন্ধে লিখেছেন “খাদ্য রসের সহিত আত্মার যোগ কোথায় এবং আহারের অস্তগর্ত 
কোন্‌ কোন্‌ উপদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক। বিজ্ঞান তাহা এ পর্যন্ত নির্ণয় করে নাই। বিজ্ঞানকে তিনি তার 
স্বরূপেই দেখতেন। সংস্কারের বেড়াজালের বিরুদ্ধে এই রকম একটি প্রবন্ধ__“এক চোখা সংস্কার ৷” 








সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও “ম্যালেরিয়া” পপ্রবন্ধদ্বয়ে' যা বলেছেন, আজও তা 
প্রাসঙ্গিক" দেশে মশা আছে এটা বড় সমস্যা নয়, রা 
আছে।” অথবা “বাংলাদেশ থেকে মশা দূর করা সম্পূর্ণ না হোক, একটা পরিমাণেও যদি হয়, 
অনেক উন্নতি হবে। এতে কেবল মশা মরবে তা নয়, জড়তা মরবে ।” 

রবীন্দ্রনাথকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 
রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত একটি চিঠিতে তার সুন্দর বর্ণনা আছে__ --আমার প্রাণের মধ্যে গাছের, 
প্রাণীর গঢ় স্মৃতি আছে, শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড় জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে....' 
তার “ছিন্ন পত্রাবলী”, ও বলাকার কবিতায় রয়েছে বিবর্তনবাদের ছোয়া s— 


“যুগে যুগে এসেছি চলিয়া 
রূপ হতে রূপে 
প্রাণ হতে প্রাণে। 
চঞ্চলা / বলাকা/রবীন্দ্রনাথ 


রামেন্দ্র সুন্দর একটি সব থেকে বড় কথা বলেছেন। গজদস্ত মিনারবাসী বিজ্ঞানীদের 
থেকে চেয়েছেন সেই বিজ্ঞানীদের যাঁরা নেমে আসবেন জনসাধারণের কাছাকাছি-__“বৈজ্ঞানিকেরা 
যাহা অর্জন করেন ও আহরণ করেন জনসাধারণ তাহার ফলাকাওক্ষী ও ফলভোগে অধিকারী | 
তাহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে | বিতরণ বিষয় অধিকার নির্বাচন চলিবে না!” (১৩২০ সালে 
চৈত্র মাসে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান বিষয়ক সভাপতির ভাষণ 1) 

স্বভাবত আসে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা । যিনি বোস-আইনস্টাইন তত্বের অংশীদার 
বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হয়েও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অতন্দ্র সাধক | 


ক-৭৪ পাতার শেষাংশ 


সেই আত্মীয়টি এখন আর জীবিত নেই । তাঁর ছেলেরা এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গেছে এবং তাদের 
ছেলেরা হয় যুবক বা কিশোর | এই নতুন প্রজন্মের ছেলেরা বাংলা ভাষাটা কোন রকমে বলতেপারে 
কিন্তু পড়তে পারে না। বাংলা সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই হয়। একদা 
ওদের বাড়িতে কলকাতা থেকে বাংলা খবরের কাগজ আসত | এখন তার জায়গায় আসে পাটনা 
থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিন্দুস্থান আর টাইমস অফ SOA | কলকাতা বহুদূরের শ্রায়-অচেনা গ্রহের 
মতো তাদের কাছে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। 

বিহারের এই শহরটি একটি দৃষ্টাস্ত মাত্র । শুধু বিহারেই নয়, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, 
মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের যে সব ছোটবড় শহরে বাঙালীরা একশ দেড়শ বছর ধরে বাস করছে সর্বত্র 
একই ধারাবাহিক করুণ চিত্র ।এভাবে চললে আগামী শতকের গোড়ার দিকেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 
বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 


অমিয়কুমার হাটি/প্রফুল্ল রায় ক-৭৬ 
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শতফুল বিকশত হোক O মানুষ যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব তার কারণ সে ভাষার 
অধিকারী । নানা ভৌগলিক, এতিহাসিক কারণে এক এক জনগোষ্ঠীর এক একটি ভাষা সৃষ্টি 
হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাষায় থাকে সেই অঞ্চলের কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ যার চিত্রকল্প, সামাজিক 
ও শৈল্পিক আবেদন এমন স্বতন্ত্র যে তা পৃথিবীর অন্যকোন ভাষায় পাওয়া যায় না। মানব 
সনাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি আজ যে এত উন্নত তার পেছনে রয়েছে শত-সহক্র বর্ষের 
শ্রম-সংশ্রাম-সাধনা-জাত অভিজ্ঞতা । যার সুসংহত বাণীরূপ ও চিহ্ন রূপ ভাষা । তাই মানব 
সভ্যতার স্বার্থেই নদীর প্রবাহের মতো বহমান ভাষার বিকাশ ও সযত্ব লালন প্রয়োজন | 
রাজনৈতিক সক্ষমতার দ্বারা কোন ভাষাকে অন্যভাষার অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হতে হলে তার 
সঙ্গেপৃথিবী হারাবে এ দেশের এ সমাজের সেই বিরল ভাষার অভিজ্রতা। যা আগামী যুগে 
হয়তো লাগতে পারতো কোন মানব কল্যাণ কামী মহৎ গবেষনায় । তাই শতফুল বিকাশের 
আহান ভাষার বিকাশ-সাধন এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রেও ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন । বিশেষকরে 
ভারতের মতো বহু'জাতি ও ভাষার দেশে এ বাণী তো ধ্রুব-বাণী হওয়া উচিত; 

স্বাধীনতা ও ভাষা প্রসঙ্গ 0 স্বাধীনতার আগে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ভাষা গুলির 
যথাযথ বিকাশ ও মর্যাদার কথা কংগ্রেস বলতো । গান্ধীজী হিন্দী_ উর্দু মিশ্রিত ‘হিন্দুস্থান 
ভাষার ওপরে জোর দিতেন। কিন্ত দেশ স্বাধীন হবার পর হিন্দী ভাষাকেই অন্যান্য ভারতীয় 
ভাষা শুলির 'পরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এবং AMS- 
ভাষার’ তকমা এঁটে দেওয়া হয় হিন্দীর গায়ে। কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় তার জন্য। 
এজন্য বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ভারতের হিন্দীভাষী রাজ্য শুলির জনগনের মধ্যে একটা 
রাষ্ট্র-গরিমার ভাবও সৃষ্টি হয়। 

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে বৃটিশরা যখন ভারত বর্ষের শাসন ক্ষমতা তাদের 
ভারতীয় বন্ধুদের হাতে দিয়ে যায়, তখন তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে অগ্রণী প্রদেশ 
বাঙলা ও পাঞ্জাবকে শেষ-শিক্ষা দিতে তাদের মাতৃ-ভূখন্ডকে রাজনৈতিক ভাবে খন্ডিত করে 
দিয়ে যায়। সে অভিশাপের বেদনা আজও দুটি জাতি ভুলতে পারে নি। 

ভাষার প্রশ্নে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শক্তিও প্রথমথেকেই তাদের যথার্থ ভূমিকা যে পালন 
করতে পেরেছেন তাও জোরের সঙ্গে বলা যায় না। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি অবশেষে ১৯৫১ 
সালে “ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের রন ধ্বনি” দিলো এবং ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি (মাক্সবাদী), তাদের কর্মসূচির ৮৮নং অধ্যায়ের ১৮নং ধারায় ভাষা সম্পর্কে যে বক্তব্য 
সংযুক্ত করলো সেখানে একমাত্র হিন্দীকেই সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল | 
যা পরবর্তী সময়ে অবশ্য সংশোধন করে ৮৮অধ্যায়ের ১৪নং ধারায় লেখা হয় “আমাদের 
পার্টি বুর্জোয়া জমিদার সরকার কর্তৃক একটি ভাষা হিন্দীকে ভারতীয় ইউনিয়নের একমাত্র 
ভাষা রূপে চাপিয়ে দিতে যে সব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে হিন্দীভাষীও অহিন্দী 
ভাবী জাতিগুলির মধ্যে বিষমতা সৃষ্টি করা হচ্ছে- তার প্রতি পার্টি যথোপযুক্ত নজর রাখছে। 
সুতরাং পার্টি এর বিরুদ্ধে এবং সকল ভাষার জন্য সম-মর্যাদার যুক্তি সমর্থন করে।” কিন্ত 

প্রেস সরকার দিনে দিনে হিন্দী ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষা গুলির প্রতি তাদের অবিচার 
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বাড়াতে থাকে ফলে নানা ভরের মানুষের মধ্যে ভাষাগত বিভেদ বাড়তে ACH! এক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম, গণ আন্দোলনে অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল। 

ত্রিভাষা সুত্রে 0 কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই যে ত্রিভাষা সূত্র করেছিল সেই মত তাদের 
পরিচালিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গুলিতে হিন্দী-ইংরেজীর সঙ্গে ভারতীয় অন্যান্য জাতীয় ভাষা 
(অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত) গুলিও পড়ার সুযোগ ছিলো fe বর্তমানে তাও মানা হচ্ছে 
না। যেখানে SH ভাষা হিসেবে সংস্কৃত পড়াচ্ছেন কিন্তু মাতৃভাষা পড়াবার সব সুযোগ তারা 
রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এ এক জাতীয়-বঞ্চনা। 

আই-এ-এস সহ কিছু কিছু পরীক্ষায় রাজ্যের ভাষায় পরীক্ষার দেবার নামে মাত্র একটা 
৯৫৮০০ nd ees ee 
ল্যাণ্ডের মতো ছোট দেশে তিনটি (জার্মান ৭০%, ফরাসী ২২%, ইতালিয়ান ৭০, মানুষের 
ভাষা) সরকারী ভাষা । আর আমাদের দেশে একি “একুশে-আইন"। এতে করে উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিভেদের faa পর্বত দিনে দিনে আরো AG হচ্ছে। 

গণমাধ্যমে তার অবস্থান 0 ভারত যে একটি যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়ন একথা ভুলে যেতে 
হয় দূরদর্শনের সামনে বসলে । দেশের পুঁজিপতি ও জমিদার বাবুদের রুচি ও স্বার্থ চরিতার্থ 
কারী একটি বেনিয়া সংস্কৃতি আমাদের অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরছে চারিদিক থেকে | 
এক্ষেত্রেও ভাষা মাধ্যম হিন্দী। দুরদর্শনে হিন্দীকে সর্বভারতীয় ও আরো বেশী হিন্দু-হিন্দী 
করার একটা প্রবণতা এসঙ্গে কাজ করছে। ভাষার রাজনীতির এ আর এক ঘৃন্য খেলা । 

রেডিও তে আজও দিল্লী থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সংবাদ সেকাল দুপুর রাতে) 
প্রচার করা হয়ে থাকে । কিন্ত টিভিতে সে সৌজন্যের কোন বালাই-ই নেই। এমন কি ডি- 
ডি-৭ নামে চ্যানেলটি স্যাট-লাইটে সম্প্রচার করা হয়। মধ্যবিত্তের যা নাগালের বাইরে। 

টিভিতে সহজেই ঘন্টায় ঘন্টায় আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করা যায়। কিন্তু 
সাম্াজ্যেবাদীদের জন্য উদার নীতি আর শোষনের বিশ্বায়ন দূরদর্শনের মতো জাতীয় গণ 
মাধ্যমকেও — বাণিজ্যিক মাধ্যম করে তুলেছে। যাদের জাতীয় ভাষা বা দেশ প্রেমের প্রতি 
কোন দায়বদ্ধতা নেই। তার দায়বদ্ধ কেবল বানিজ্য সংস্থার প্রতি। তাই মাতৃভাবা বা জাতীয় 
ভাবার MICS যেখানে হয়ে উঠেছে অবাস্তর। কারণ যুক্তির বদলে অর্থশক্তির 
দাপট-ই সেখানে বেশী। গণতন্ত্রতো দূর অভ্ড। 

বাঙলার বাইরে বাঙ্গালী O দেশ ভাগ বাঙ্গালীদের খড়-কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে 
আন্দামান (বকে আসাম, মেঘালয় থেকে দণ্ডকারণ্য। এছাড়া স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই 
চাকুরী সূত্রে বা জীবিকার প্রায়োজনে ভারতের বিভিন্ন শহর-নগরে বাঙ্গালীর এঁতিহ্য পূর্ণ 
অবস্থান ছিলো । বৰ্মা মুলুকে পর্যস্ত ছিলো তাদের যোগাযোগ । সেদিকথেকে দেশ ভাগের 
সময় বিহার রাজ্যের একটা বড় অংশ জনবসতির হিসেবে পশ্চিম বাংলায় আসতে পারতো । 
কাছাড়-বরাক হতে পারতো “উত্তর পূর্ব বঙ্গ’ নামে ভিন্ন রাজ্য। fee বাঙ্গালীর প্রগতি oe 
যেমন ইংরেজের দুঃস্বপ্নের কারণ ছিলো তেমনি কংশ্রেসও চিরদিন বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছে 
বাঙ্গালীর প্রতি, ফলে বাঙ্গালীকে হতে হয়েছে fea fon 

যাই হোক সারা ভারতে যে বাঙ্গালীরা নানা স্থানে সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে প্রাধান্য 
বিস্তার করে ছিলো ; স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকারের একচক্ষু নীতির ফলে সে সব সবল 





মাতৃভাষা ক ৭৮ 





তরু দিনে দিনে রসহীন, পুষ্টিহীন হয়ে বিবর্ণ ও নিশ্চিহ- প্রায়। দু দশক আগেও রাজা 
EOL ক 4 কেন্দ্রের কংশ্রেস সরকারের INAS 
সেগুলোকে মৃত্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাইরে থেকে অনেক কারণ আমরা বলতে পারি 
- fey প্রধান কারণ সরকারী শ্যেণ দৃষ্টি। এক্ষেত্রে আমাদের কিছু দায় কিছু দায়িত্ব ছিলো। 
বিশেষ করে বাংলার বাইরে মাধ্যমিকস্তরের স্কুল গুলি পরিচালনার সামান্য দায় আমরা বহন 
করতে রাজী হইনি। এমন কি আন্দামানের কলেজগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি 
না দেওয়ায় বাংলা মাধ্যমের এ কলেজ শুলিকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নিয়ে চলতে 
হচ্ছে। __অভিজ্ঞতা এমনই বেদনার | এবং তা সংশোধনে আজও আমরা কোন SAS পালন 

করছি কি! করবো কি! 
পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা 0 রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ১৯৬১ সালে) প্রশাসনিক সবকাজে 
এরাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করা সত্বেও আজ পর্যন্ত একাজ বাস্তবায়ন 
করা বায় নি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, “মাতৃভাষা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার 
আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে । মানুষ নিজেকে সবচেয়ে ভালো ভাবে প্রকাশ করতে পারে 
নিজের মাতৃভাষায়। একই ভাষাগোস্ঠীর মানুষ পরস্পরের মধ্যে আপন ভাবায় কথা বলবে 
বা ভাব বিনিময়ে করবে - এটাই স্বাভাবিক অথচ বিদেশী একটি ভাষাকে বাহন করে সরকারি 
কাজকর্ম চালানোর অভ্যাস এখনও আমাদের মধ্যে বজায় আছে। আমাদের এই রাজ্যে সেই 
থেকেই শুরু হলেও নানান কারণে সেই প্রয়াস বারবার ব্যাহত হয়েছে। উপযুক্ত পরিভাষা 
কিংবা প্রয়োজনীয় বাংলামুদ্র লিখ যন্ত্র ও লঘুলিপিকরের অপ্রতুলতা যে নেই তা নয়। তবু 
এ সমস্ত কিছুই প্রশাসনে বাংলাভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে অলডঘনীয় বাধা বলে মেনে নেওয়া 
যায় না। নিষ্ঠা ও আন্তরিক মনোভাব থাকলে মাতৃ ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালানো মোটেই 
অসাধ্য নয়।” (শ্রী জ্যোতিবসু ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৩।) এর পরে আরো কয়েক বছর অতি 
ক্রম করে গেছে কিন্ত সরকার এক্ষেত্রে Frere আস্তরিক মনোভাব প্রদর্শনে এখনও সফল 
হতে পারেননি । জানি না কবে তা কার্যকরী হবে। এখানে সাধারণ ভাবে বিবেচনার জন্য 
কয়েকটি প্রস্তাব রাখতে চাই। এর থেকে যতটুকু সম্ভব তা যদি সরকার করেন তাহলে দু 
এক পা এগনো হয়তো যাবে। প্রস্তাব গুলি ১. রাজ্যের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ 
প্রশাসনিক কাজকর্ম বাংলায় করা বাধ্যতা মূলক হোক। ২. উচ্চগবেষণার জন্য যারা বিদেশে 
বা অন্যরাজ্যে যাবেন তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় Sra উচ্চতর ব্যবহারিক বা প্রশাসনিক ভাষা 
শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হোক । ৩. মহাকরণে ভারতীয় ভাষাগুলিতে ও ভাষাগুলি থেকে অনুবাদ 
করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অনুবাদ বিভাগ casi ৪. ইংরেজী টাইপিস্ট বা স্নো যারা 
বাংলায় কাজ করতে পারবেন তাদের আর্থিক উৎসাহ দেওয়া হোক । পদোন্লতিতে এ যোগ্যতা 
যেন অগ্রাধিকার পায়। ৫. অফিসার (যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়) দের জন্য ৬ মাসের সান্ধ্য 
কোর্স বাঙ্গলা আকাদেমি পরিচালনা করুক অথবা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাদের 
সান্ধ্য ক্রাশ আছে সেখানে চালু হোক। ৬. ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক ভাবে বাংলা ব্যবহার উপযোগী 
কম্পিউটার কোর্স এর সুযোগ দেওয়া হোক। ৭. পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারী অফিস ও বাণিজ্য- 
দপ্তর গুলিকে বাংলায় কাজ করতে অতিরিক্ত উৎসাহ দেওয়া হোক। কোন কোন ক্ষেত্রে 
বাধ্যতামূলক করা হোক ৮. রেডিও-টিভিতে ঘন্টায় ঘন্টায় বাংলা সংবাদ প্রচারের জন্য দাবি 
করা হোক । ৯. বাংলা মাধ্যম ছাড়া যে সব স্কুলে অন্য কোন তৃতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
লীতীশ বিশ্বাস 0 ক ৭৯ 
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আছে যেখানে এ রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা অন্ততঃ তৃতীয় ভাষা হিসাবে পড়ার ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হোক । এর অভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনেকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস 
করে যান কিন্তু তারা এরাজ্যের সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে সংযোগের ভাষা-সেতুটির 
তিক্রমণের সুযোগ পান না। এ রাজ্যের মাটির সঙ্গে যোগ সাধিত হয় না তাদের। 

পরিভাষার অভাব? O বিজ্ঞান প্রযুক্তি সহ উচ্চশিক্ষা ও আইন আদালত সহ প্রশাসনিক 
কাজের জন্য উপযুক্ত পরিভাষা নেই বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। এদিক থেকে বিনীত 
ভাবে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের পাশেই বাঙলা দেশ গত দুই দশক 
ধরে প্রশাসনিক কাজ, আইন আদালত, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার 
প্রতিটি শাখার কাজ বাংলায় করার নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনা করে যাচ্ছেন। বহুক্ষে ত্রে সাফল্যও 
পেয়েছেন। ভাষাতো এক ,আসুন না,উদার ভাবেও বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে সে সব পরিভাষা 
আমরা যত দূর সম্ভব ব্যবহার করি । এমনকি প্রয়োজনে ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা ব্যবহারের 
সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞাতা থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করি। 

গভীর বেদনাও পরিতাপের কথা-যাকেই fara করি তিনিই মাতৃভাষা ব্যবহারের কথা 
বলেন। যেন সকলেই চান, প্রশাসনে, শিক্ষায়, গবেষাণায় সর্বত্র মাতৃভাষার ব্যবহার হোক | 
কিন্তু কে যেন চান না। তাই সকলের চাওয়াকে মেঘের আড়াল দিয়ে রেখেছে সেই প্রচ্ছন্ন 
না-চাওয়া। আমার মনে হয় এ না-চাওয়ার জন্য দায়ী আমরাই । রবীন্দ্রনাথ এ-রোগের কারণ 
দর্শাতে গিয়ে বলেছিলেন, “a চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে 
দাতা প্রসন্ন মনে দিতেছে না, তার কারণ এই যে আমরা সত্য মনে চাহিতেছিনা।” 

শ্রেনী আর বর্ণে বিভাজিত ভারতীয় সমাজে আজও ৮০% মানুষ তার কথা বলার সুযোগ 
পান ati তার ভাষা এদেশের সংবিধানে স্বীকৃত নয়। (হিন্দী নামে যে হিংরীজী ভাষা তাও 
হিন্দী নামের আড়ালে গিলে নেওয়া শতাধিক ভারতীয় ভাষার মানুষদের নিজস্ব ভাষা নয়।) 
আমরা যারা 20% মানুষ এসব নিয়ে কথাবলি। তাদের শ্রেণীগত দুর্বলতা, মধ্যবিত্ত সুলভ 
a ea ee oe at aut না 
দৃঢ়তার সঙ্গে করতে পরি না। তাই যা সিদ্ধান্ত করি তা প্রকাশ্যে বলতে পারি না। কোন 
সিদ্ধান্ত কেউ কার্যকরী না করলে তাকে শাস্তি না দিয়ে; বরঞ্চ সে-ই যেন আমাকে স্বতি 
দিচ্ছে এমন ভাব দেখাই। এই সব আত্ম প্রবঞ্চনা বাঙ্গালীকে তার যথার্থ মর্যাদার স্থান পেতে 
দিলো না। আমাদের একই দেহে যেন রাবন ও বিভীবণ। সিরাজ-উদ্দোল্লা আর মীর জাফর। 
আমাদের আত্মভ্রান্তির কোন্‌ সর্ষের মধ্যে যে সে ভূত আছে কে জানে! 

তাই আমরা যখন পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষককে মাথা তুলে 
ae ie DR ANDAINA GARAY SAAANA O AAA A A 
তাকে পিছন থেকে টেনে ধরি। উচ্চ শিক্ষা গবেষণা আজও ইংরেজী জানা AISA ANA জন্য 
সংরক্ষিত রাখার সহস্র আয়োজন Sia | রবীন্দ্র নাথের ভাষায়, “যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি 
আধুনিক মনু সংহিতার a? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি 
ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?” €--১৩২২সবুজপত্র), জানি না এই হীন 
কৌলীন্যের অভিশপ্ত ক্লীবত্ব কবে কাটবে! Boa’ সত্যি কবে ভারত বাসীর হবে! 
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স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে | 
ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত | 
ভাষা হতে AAS না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার © 
করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে 
ভাষা কোনও কালে হবে A | ভাষাকে করতে হবে_ যেমন সাফ | 
ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর__ আবার যে-কে সেই, এক | 
চোটে পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে A | আমাদের ভাষা_ সংস্কৃত 
গদাই লক্করি চাল-__এ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে 
যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, __লক্ষণ ।.......... 
ভাষা ভাবের বাহক | ভাবই প্রধান; ভাষা পরে ।...... যেটা 
ভাবহীন__সে ভাষা, সে-শিল্প,সে-সঙ্গীত,কোনও কাজের নয়। | 
এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন | 
তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ 
হয়ে দীড়াবে। দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা | 
দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই | 
একজন শিক্ষক বা আচার্য কত বড় তাঁর ভাষার সরলতা | 
থেকে তা বোঝা যায়। ভাষার ব্যাপারে আমার আদর্শ আমার | 
গুরুদেবের ভাষা__একেবারে কথ্য অথচ ভাবপ্রকাশে সম্পূর্ণ 
সক্ষম | 
_ বিবেকানন্দ 


ভাটপাড়া পৌরসভা কর্তৃক প্রচারিত 
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PRODUCE o2 PRESERVE oOo PROSPER 


Through a net work of WAREHOUSES all over the 
West Bengal, the WEST BENGAL STATE WARE- 
HOUSING CORPORATION offers services for 
storage and preservation of Cereals, Pulses, Jaggery, 
Cotton, Jute and other notified commodities like 
Textiles, Papers, Cement, Steel, Coal, Machineries 
and other Merchandises of any size or weight against 
the losses from Pests, Rodents, Birds and vegeries 
of weather. 

WAREHOUSE RECEIPTS issued by the West 
Bengal State Warehousing Corporation is a NEGO- 
TIABLE INSTRUMENT for raising loan from the 
Nationalised Banks. 


FOR SCIENTIFIC STORAGE please contact your 
nearest STATE WAREHOUSE centres or the 


WEST BENGAL WARE HOUSING CORPORATION 
(A Govt. Undertaking) 
6A, Raja Subodh Mullick Square (4th floor) 
Calcutta 700 013 
Phone: 26-6060 / 26-6061 / 26-6062 / 26-6033 
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“ওই রে নগরী , জনতারণ্য-শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য i 
কতই বিপণি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি ।........ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





তথ্য ও জনসংযোগ বভাগ 
কলকাতা পুরসভা 


এপ--৩ টিটি উরি 






তি রি 
টেপ 








কর্মসূচীর রূপায়ণে 
সকল মানুষ এগিয়ে আসুন 








@  ২৫শে নভেম্বর *৯৩ শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সাক্ষরোন্তর কর্মসূচীর 





| @ জেলার কোট ১০ লক্ষ ৫ হাজার নিরক্ষর পড়ুয়ার মধ্যে ৮ লক্ষ ৬ হাজার 


পড়ুয়া সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন । | 


৯১ সালের জনগণনানুসারে জেলার সাক্ষরতা ছিল ৬৬.৮১%। 
এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার হয়েছে 10.69% | 


গু জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতেও 








আপনার প্রতিদিনের শ্রম ও ভাবনা দিয়ে এই অভিযান সফল করুন | 


উত্তর ২৪-পরগণা 


বাসাত | 


সারা রাজ্যে ১৫তম স্থান থেকে উন্নীত হয়ে সারা রাজ্যে ৪র্থ স্থানে এসেছে | 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
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UNIVERSITY PUBLICATIONS 


The Meches and Totos 
Vidyasagar Smaranika 
Vidyasagar Nirbachita 
Rachana : Sahitya-O-Samayj 
Manik Datter chandimangal 
North Bengal University 
Review (Humanities and 
Social Sciences) 

North Bengal University 
Review (Science and 
Technology) 
Iconography of Sculptures 
The Himalayas by 
Professor S. K. Chaube 


Akshyay Kumar Maitreya 


: Jivan-O-Sadhana 
Akshyay Kumar Maitreya 


Museum : Catalouge— | 


Early Historical Perspective 

of North Bengal 

Academy Nibandhabali (Nepali) | 
Fall of the Pal Empire 
Tri-Lingual Dictionary 
(Nepali-English-Bengalt) 
Bistrita Bengal Puthi 

(Volume |! to V) 

The Himalayas by A. Basu 
Bengali Department Patrika | 
English Department Journal 
Report on the Indigo 
commission — 1860 (Edited) | 
Problems and Strategies of | 
Development in the Eastern | 
Himalaya. 

Hindu Marriage : A Critique i 


Available at : Publication Bureau 
Office of the Registrar 
North Bengal University—734430 


একতান O S—14 








rf EAN oe 
CE. 
টি 





যাবতীয় রচনার বিশাল সংকলন 





অফসেটে ছাপা বড়মাপের প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বই । দাম ১৪০টাকা 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্ সরকার সম্পাদিত 





দারা হার ৫ T inka 
NEI ৪০ টাকা 
পা a CA Mn 
এক বাকসো GS ১৪০টাকা 
অরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
gia গোয়েন্দা ০08 
stat TE E sO aaa নর 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও মশোককমার মিত্র সম্পাদিত 
— 
ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 
ত রচনা 2 অনদাঁশক্কর রায় ২০০ টাকা 


পুনশ্চ ৯এ, নবীন কুণ্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
E "Fae O এস_ ১৫ | 

























আমাদের পৃথিবী নতুনের মুখাপেক্ষী | নতুনের জগতে পুরাতনকে | 
সাথে নিয়ে নতুনের আত্মপ্রকাশ চিরস্তন। একের সাথে অন্যের 
| চিন্তাধারার সার্বিক যোগাযোগের ভিত্তিই ভবিষ্যতের দৃঢ় পদক্ষেপ। 
উৎপত্তির সময় থেকেই ‘বই’ একের চিন্তাধারা ও বক্তব্য বহুলের 
| কাছে প্রচারের জন্য এক অমোঘ হাতিয়ার। বই পড়া এক দেওয়া- | 
| নেওয়ার খেলা __লেখকের সাথে পাঠকের এই দেওয়া-নেওয়ারই 
অপর নাম PIF গত অর্ধশতাব্দী ধরে প্রকাশনার সৌকর্ষ ও নিত্য 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে “দি নিউ বুক Bey’ এই সমাজে জ্ঞানের 

প্রসারকে সাহায্য করে চলেছে তার একমাত্র মাধ্যম- বই” দিয়ে | 


With bet Compliments from এ 
The New Book Stall 


Publishers Q Book Sellers Q Exporters 


Gram ü BHALOBOI Q Post Box Q 10836 
5/1 Ramanath Majumder Street, Calcutta-700 00% 


“che child is father of the Man” 
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বাংলা বহ-এর তালিকা 


ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ E হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় = ২০.০০ 
বিশ্বজিজ্ঞাসা © হিরম্ময় বন্দযোপাধায় : ৫০.০০ 
পদাবলীর তত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ (২য় সং) 

Gs শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য :) ২০.০০ 
রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ 7 ডঃ সুবীরকুমার নন্দী 5 ৩০.০০ 
রবীন্দ্রদর্শন CO হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় © ৩০.০০ 
পট-দীপ-্ধবনি -; অমর ঘোষ 7 ৫০.০০ 
কথা ও সুর _ ধুঁজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় !! ২৫.০০ 
গীতার্থ চিন্তা © veda আচার্য = ৪০.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু (২য় সং) 7 ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ © ৪০.০০ 
রোমান্টিকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন 
O ডঃ ভানুভূষণ জানা 2 ৮৫.০০ 
বেতার নাটক রচনারীতি 2 ডঃ সুর্য সরকার <2 ৩৫.০০ 
মুক্তধারা-বার্তাগৃহম E ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 7] ৬০.০০ 
বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ': ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য 70 ১৩০.০০ 
ভারত-্রমণ দিনপঞ্জি 2 কাম্পো আরাই 
অনবাদ 2 কাজু ও আজুমা '- ৬০.০০ 
অভয়ামঙ্গল [কবি কঙ্কণ মুকুন্দ] 
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) 
ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 0 ৮৫.০০ 
ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী 7 ১৫০.০০ 
কবির অভিপ্রায় শঙ্খ ঘোষ 20 ৩০.০০ 
কবির অধ্যয়ন 7 ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 0 ৩০.০০ 






















৫৬ এ বি. টি. রোড কলকাতা ৭০০০৫০ 
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলকাতা ৭০০০০৭ 
YAST? ৫৫৭ ৭১৬১, EEA ১০২৮, ৫৫৭ ৩০২৮, ৫৫৭ ৪০২৮ 
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BENGAL HANDLOOM 
—: SETS TOMORROW'S FASHION TODAY :— 


Attractive look, Correct measurement, 
Smooth texture, Sright colour and 
Latest designs to suit modern trends at 
moderate price Saree, Printed Saree 
both Silk and Cotton, Dhuti, Polyester 
| Suiting, Shirting also Bed Sheets, Bed 
Cover and House Hold Decors. 


| Tantuja showrooms in all Districts and © 
‘almost all Sub-Divisional Towns ana 


important Cities in India. 


THE WEST BENGAL 
STATE HANDLOOM WEAVERS’ CO-OPERATIVE 
SOCIETY LIMITED 





Regd. Office and City Office. 





‘TANTUJA BHAVAN’, BLOCK-DD, 
NO. 18/4, SECTOR-1, 


BIDHANNAGAR, CALCUTTA-700 O64. 


O gam O S—10 


= সেরার pre | e 





P., GUPTA & CO. 


M/s. Orissa Cement Ltd. 
For-Nadia District—Phone-Krishnagar-52533, 535803 


For-Calcutta-244-5569, 249-1410 


Indenting Agent 


OCL INDIA LIMITED 
Formerly : ORISSA CEMENT LTD 
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রা রন eae 
সেই কাঙ্খিত বিকাশের সোপান, লেখক ও শিল্পীর 
| বৰ্ণময় সৃষ্টি । সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার শপথেই 

কল্লোলিত হোক শিল্পের ও শিল্পীর এই এঁকতান। 
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0 আপনিও 


ক্ষুদ্র শিন্স গড়তে এগিয়ে আসুন 
নিজেকে ও দেশকে স্বনির্ভর STA তুলুন 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর আপনার এই Sh 
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নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা 


কুমার রায় 2.00 টাকা 
রখীন চক্রবর্তী ১০০.০০ টাকা 
কুমার রায় ২০.০০ টাকা 
B. হায়াৎ মাসুদ ১৮.০০ টাকা 
ড. ব্ৰহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫.০০ টাকা 

২০.০০ টাকা 

৪ oo টাকা 


সজল রায়চৌধুরী, সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৮০.০০ টাকা 


স্টার থিয়েটারের কথা 
বাংলারঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান 





শংকর ভট্টাচার্য 80.00 টাকা 
দেবনারায়ণ GL ৮.০০ টাকা 


— (১৯০১-১৯০৯) — শংকর ভট্টাচার্য ৬০.০০ টাকা 


ংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের 
উপাদান (১৯১০-১৯১৯) — শংকর ভট্টাচার্য ৮০.০০ টাকা 
সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য 

শরৎ-সরোজিনী সুরেন্দ্র বিনোদিনী  -__ ড. মহাদেব প্রসাদ সাহা ৪০.০০ টাকা 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫.০০ টাকা 
আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ) — উৎপল দত্ত ৩৫.০০ টাকা 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — কিরণচন্দ্র দত্ত ৮০.০০ টাকা 
বাংলার নট-নটী (৪র্থ খণ্ড) VR — দেবনারায়ণ শুপ্ত 
নীলদর্পন (ইংরেজি) — সম্পাদনা-সুধী প্রধান 





O নাট্য আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্য কেন্দ্র, ১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড। 
কলকাত্য- ৭০০০২০ , O টেলিফোন- ২৪৮-৪২১৪ 


| 0 ইউনিভারসিটি ইব্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


0 ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩ 
0 দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩ 





2 পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি aiaa, ১১৮, হেমচন্দ্র ABA রোড, কলকাতা-৭০০০১০) 
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| ক্যাপ্স/ আই সি এ/৯৩/ি 
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| পশ্চিমবঙ্গে আজ এক আদর্শ ey পরিবেশ বিরাজ করছে। 
| এদের জন্য নি ROE CU রিকাঠা 




















৷ একতান w—v 





ies saa CARPET O A 
মানুষের ঢেউ নিরন্তর আছড়ে পড়ছে এই মহানগরীতেই। ভয়ঙ্কর চাপের 
মুখেই পৌরসভা তার সীমিত কাঠামোর মধ্যে দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
এই সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিদিন আমরা যুদ্ধ করছি। 


* এই শহরে হ্যা, সম মানুষের জন্যই মাথাপিছু পানীয় জলের সরবরাহ 
সারা দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি 

i যে কোনো মহানগরীর তুলনায় আমরা চালু রেখেছি সবচেয়ে সুলভ 

যাত্রী পরিবহনের ভাড়া। 

* প্রতিদিন শহর থেকে বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল আর নোংরা জল আমরা | 

নিয়ে ফেলছি শহরের বাইরে। এই: জঞ্জাল থেকেই অত্যাধুনিক 

পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে সার। | 

* সাধ্যমতো চেষ্টা করছি নতুন রাস্তা তৈরি করার, পাশাপাশি চলছে 

শহরের মুল রাস্তাশুলিকে আরো একটু চওড়া আরে! একটু উন্নত করার 





কাজ। 
* দ্বিতীয় হুগলি সেতু আজ আমাদের গর্ব। বেলঘরিয়া, সুকান্ত সেতু 


শিয়ালদহ ফ্লাইওভার-সহ বিভিন্ন উড়ালপুল তৈরি সাফল্যের একটি 
নিদর্শন | 
* pling Nesbit acelin 3 
রিনা ae ornare ne হয়েছে। 
* বে-আইনি বাড়ির ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধেও আইনী ব্যবস্থা নিতে আমরা 
বদ্ধপরিকর | 
* আমরাবস্তিউচ্ছেদেরবিরোধী দারিদ্র আক্রান্তবস্তিশুলিকে বাসযোগ্য 
করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস সফল হয়েছে। প্রচেষ্টা আরো ব্যাপ্তিলাভ | 
করতে চলেছে। 
* শহরের পূর্বাঞ্চলের সবুজ ও জলাভূমি সংরক্ষণ করার গুরুত্ব সম্বন্ধে! 
আমর। সচেতন। 
* শহরের সংস্কৃতিকেন্দ্র, যেমন-নন্দন, গিরীশমঞ্চ, মধুসূদনমঞ্চ, প্রস্তাবিত | 
রডন স্কোয়ার, খেলার মাঠ, সবুজ পার্ক রক্ষা করতে, প্রসার ঘটাতে | 


আমরা উদ্যোগী | 
A ENIF সরকার | 














৷ এঁকতান O অ-_৬] 














ভুমি সংস্কারের ওপর বিশেষ জোর 
দিয়েছেন | পক্যায়েতের সক্রিয় 


নানাবিধ পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে 
রূপায়িত হচ্ছে । গ্রামাঞ্চলে বিশাল 


LED 
টি, 





লক্ষা । DEE ARE. প্রতীকন্বরূপ | 
কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বড় 
হয়েছে | eens শিল্প বিকান্দেও 


ICA 9324 | 


এীকতান 0 আ -VII 











7 এ 
o এইসব উস 
কেবল রা নয়, এই কাজ থেকে তারা পাচ্ছেন বিকল্প জীবিকার ili 
. জাবিকার সন্ধান | 
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Leading Manufacturers & Fabricators of :— 


1) Steel Furniture 

2) Stay Set «| 
3) Tubuiar Truss 

4) Electrical Box 

S) Water tank 

6) Grill, Gate, etc. 





Phone: a Office-4833 a Res-444] 














UNITED STEEL PRODUCT 


Office: Factory: 


N. S. Road, Agartala C. R. Road, Agartala 
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ওদের আগমনকে আরো সুখকর, নিরুদ্দিগ্ন 

ও আনন্দময় করে তুলতে পারি আমাদের 
আতিথেয়তা, সৌজন্য, সুমধুর ব্যবহার, সততা 
ও সহযোগিতার মাধ্যমে | 


তাহলেই ত্রিপুরায় পর্যটক আগমন বাড়বে, 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, বিদেশী 
মুদ্রা উপার্জনের পথও সুগম হবে। 


পটিকগণ সবসময়ই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও 








at OY: 


| “চাষীরা চাষ করে আনন্দে। আমরা বীজ যোগান দিই পরমানন্দে। ফসল ওঠে | 
যখন চাষী বুক ফুলিয়ে বলে বীজ ভালো হলে ঘর আলো করে ফসলে । | 

| আমাদের সততা সর্বজন স্বীকৃত। আপনি যদি আমাদের বীজ সংগ্রহ না করে 
থাকেন একবার-__আসুন না । আমরা ধান, আলু, সরিষা, তিল, ওল ইত্যাদি সহ | 

cate সি, এ, ভি , পি, 

I ফার্মার্স সার্ভিস ere eave লিমিটেড 


বন্দিকা, Caio হুগলী 
(রেজি নং__২৮, এইচ জি, ১৯৭৬) 











বা প্রকাশন বিভাগ * কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান | 


shaibya Prakashan Bibhag @ Kishore Jnan Bijnan 
86/1, Mahatma Gandhi Road 
Calcutta-9 
Ph.: 241-1748 


একতান 0 অ--১২ 


বাংলাদেশ সহ উত্তর পূর্ব ভারতের 
নিজস্ব কবিতা পত্রিকা 


উত্তর মেঘ 


সম্পাদক O মুকুলেশ বিশ্বাস 
8/8 SJA আবাসন O কলিকাতা-৯১ 























শব্দরূপ’__এর বিশেষ প্রযোজনা 
'বাংলা উচ্চারণ সুত্র" এর ক্যাসেট ও 
রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” __এর শ্রুতিনাট্য রূপায়ণ। 
এতিহ্যের অঙ্গীকার__১ থেকে ৯সংখ্যক ক্যাসেট তো আছেই 





প্রয়োগ-প্রধান £ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্মাধ্যক্ষ গোলাম মোর্শেদ | 
প্রাপ্তিস্থান ৪ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসংস্থা ও বাবুল ইলেকট্রনিক্স (শাহবাগ) 
আর প্রতিবছর একুশে মেলায় ‘শব্দরূপ’-এর স্টলে । : 


JESA 0 Y— se 














রবীন্দ্র চর্চা সংখ্যা 0 ১৯৯৬ 


লিখছেন O অধ্যাপক পবিত্র সরকার, উজ্জ্বল মজুমদার, নেপাল 
মজুমদার, পার্থ রাহা, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, 
সুদিন চট্টোপাধ্যায়, বিমল মুখোপাধ্যায়, শিশির মুখোপাধ্যায়, চিত্ত | 
| মণ্ডল, বীথিকা বিশ্বাস প্রমুখ | 
সম্পাদক 0 নীতীশ বিশ্বাস 
সংখ্যার উপদেশক [7 অধ্যাপক অরুণ বসু 


খোঁজ করুন 0 al পাতিরাম। শ্যামল ক্রান্তিক, — 





| বড়দের রকমারি বই গু চিকিৎসাবিদ্যা O ডাঃ সনতকুমার কর 
0 ডঃ রমেন মজুমদার কথা বলার সমস্যা ও প্রতিবন্ধী শিশু __-৩০ 
আপনার হার্টকে বাঁচান —so0 @ স্যাস্থ্যবিদ্যা 
| 0 ডাঃ নন্দলাল পাল 0 তপন বক্সী 
গর্ভ ও সন্তান প্রসব -_৫০ যোগব্যায়ামে রোগারোগ্য — ৫০ 
o শ্রীকুমার রায় যোগ ও ব্যায়ামে উচ্চতার —২৫ 
আধি-ব্যাধির আদ্যকথা _-৩০ O ডঃ রমেন মজুমদার 
| গু পদার্থবিদ্যা যোগাসনে রোগ আরোগ্য — ১২০ 
| 0 ডাঃ মৃৰ্ত্যুঞ্জয়প্ৰসাদ শুহ ও শেবালকুমার GX গু গৃহ-আবাসন 
__পারমাণবিক শক্তি ও বর্তমান বিশ্ব -_-১০ O দুর্গা বসু 
0 সমরেন্দ্র সেন __ অদৃশ্য জগৎ -__৫০ গৃহীর গাইড (১ম খণ্ড) —৯০ 
O ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র গৃহীর গাইড (২য় খণ্ড) —ro || 
| পদার্থ বিকিরণ বিশ্ব __-৪০ মধ্যবিত্তের ঘর সাজানো _-১২৫ | 
| 0 ডিও অমরেন্্রনাথ বসু নরাপদর লড়াই — ১০ 


শিশুমনের বিকাশ ও বিকার — ৭০ 


শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি 


৭৯, পা রোড, কলিকাতা-৯ ফোন-২৪ ১-০৫৯৯ 





আভা গার 











বিষ্ণুপদ রায়ের লেখা বই 
॥ শিশু সাহিত্য ॥ 






>| ছড়ায় রূপকথা! 2.00 21 জানার কথা 8.00 | 
D) শেখার কথা 8.00 81 বোম্বাই কুইজ q.00 
¢ | ফ্যান্টান্টিক কুইজ ১৩.৫০ Y] মজার ধাধা ৬.০০ | 
৭। প্রঃ উঃ যোগাসন ৮.০০ rl ভুতের জোকস ৬.০০ 
৯। মিনি জোকস 8.00 ১০। কলকাতার ইতিহাস ১০.০০ 
1 ছড়ায় জীবনী ॥ 
১১। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ৭.০০ ১২। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ৭.০০ | 
১৩। শ্রীচেতন্য-কুরুক্ষেত্র ১০.০০ ১৪। রামমোহন-বিদ্যাসাগর ৭,00 
১৫। শ্রীমা-নিবেদিতা ৭.০০ ১৬। ক্ষুদিরাম-সুভাষচন্দ্র ৭.০০ 
১৭। ইন্দিরা-রাজীব ৬.০০ ১৮। সুকান্ত সুকুমার ৬.০০ 
১৯। আশুতোষ-চিত্তরঞ্রন aco ২০। শর্ন্দ্র-সত্যজিৎ ৭.00 
॥ হাসির বই (বড়দের) N 
২১। এডাল্ট চুটকি ৭.00 ২২। ঢাকাই জোকস ১০.০০ | 
॥ কাব্য u 
29/ আমার সোনার বাংলা ১৫.০০ 281 ছড়ার Bel ১৫.০০ 
ati ছকা-পাঞ্জা ১৫.০০ ২৬। খুড়োর থিসিস ১৫.০০ 
২৭। দিব্য জীবন ৩০.০০ ২৮। মহাজীবন ১ম ২৫.০০ 
২৯। মহাজীবন ২য় ২৫.০০ å . 
॥ ছড়ার বই ॥ 
ool ছড়ার মেলা ৭.০০ ৩১। বিচিত্র ছড়া ৭.০০ ` 
৩২। fale ছড়া ৭.০০ ৩৩। ছন্দে ছড়ার অ, আ ৭.০০ 
॥ অন্যান্য বই N 
৩৪। গল্পে উপদেশ ১০.০০ ৩৫। অক্ষরের ধাধা ৬.০০ 
obli ছোট রবীন্দ্রনাথ 8.00 ৩৭। রোজ নামতা 8.00 | 
৩৮। কলকাতার ছড়া 8.00 











জি, সি, রায় এণ্ড কোং 
রবীন্দ্রপল্লী, পোষ্ট-জ্যাংড়া, কলিকাতা-৫৯ 





একতান 0 অ-_-১৫ (s) 














রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদহ- ৭৩২ ১০১ 


মুকুলেশ বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ 
> যুদ্ধ প্রেম প্রতীতি-_সাত টাকা | 
ঝ FB চড়ার অহংকারে-_ পনের টাকা | 
ন্যাশানাল বুক এজেন্সী সহ অন্যান্য বুক স্টলে পাবেন | 








‘PESTA গবেষণা AT 
সংবাদপত্র রেজিষ্রেশন আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি 


১। প্রকাশের স্থান : ৭৭/২, লেনিন সরণী (ত্রিতল) কলকাতা- ১৩ 

২৪ প্রকাশের কাল: ত্রৈমাসিক 

(©) প্রকাশকের নাম : নীতীশ বিশ্বাস, ভারতীয় 

ঠিকানা : 8/8, ফাল্গুনী আবাসন | সম্টলেক | কলকাতা-৯১ 

81 মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা: এ 

৫। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা: এ 

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা: এ (AFAA পক্ষে) 

> আমি, নীতীশ বিশ্বাস ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও | 

বিশ্বাস মতে সত্য । 

রেজি নং _৪৪০৮৬/৮৭ (স্বাক্ষর) নীতীশ বিশ্বাস 
প্রকাশক ও মুদ্রক 








বকতান মাতৃভাষা সংখ্যা O অ- ১৬ 











A Well Wisher 


এঁকতান O আ-_-১ 


CENTRAL LIBRARY 











কি ভাবছেন? বাইরে বেড়াতে যাবেন? কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন 
সংস্থা দূরপাল্লা রুটের বাস সার্ভিসের মাধ্যমে আরামে ও স্বচ্ছন্দ 
নিলললিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে নিয়মিত যাতায়াতে 
অল্প সময়ে এবং কম খরচে | 





' সুকুটমণিপুর, বত্রেশ্বর, Starts, Paral, হলদিয়া, নামখানা, মুর্শিদাবাদ, 
| হাজারদুয়ারী, রামপুরহাট, রীচি, পূর্ণিয়া, বালুরঘাট, treat, রায়গঞ্জ, 
 বলাজগীর, শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য চালু রয়েছে রাত্রিকালীন বাস সার্ভিস | 





[এসব ছাড়াও আরো অনেক জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লা 
সার্ভিস চালু আছে। অগ্রিম টিকিট কাটবার ব্যবস্থাও রয়েছে। 


' টিকিট প্রাপ্তি স্থান: দূরপাল্লার বাস স্টেশন, ধর্মতলা | 
দূরভাষ 2 ২৪৮-১৯১৬ 
দীঘা বুকিং অফিস : দূরভাষ £ দীঘা ৬৬২১৭. 


আপনাদের আরাম ও নিরাপত্তায় Fo? 


৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। 





Ez সনে রাখবেন, ন, বিনা টিকিটে ভ্ৰমণ আইনত $: 
| 7. .. টিকিট কাটার দায়িত্ব আপনার! 





ae 








CENTRAL LIBRARY 


With Complime nts from 


SARAT BOOK HOUSE 


10 B, Shyama Charan Dey Street 
Calcutta-700 073 
Phone : (033) 241-8389/241-8060 








0) আ-_৩ 


| With Best Compliments of:— 


Mantri Brothers Pvt. Ltd || 


15A, Hemanta Basu Sarani, Calcutta 


Mfrs of : All kinds /Sizes of Bnjni-Steel Bars. 








Best of: 





KUMAR TRADING COMPANY , 


DEALS IN : FURNITURE MATTERS & PILLOW ETC. 


Address—226-A&B, A. P. C. Rd. Cal-4 ) 
Shyam Bazar (Ph. 555 9405) | 


একতান 0 আ_৪ 


মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার 
প্রতিটি নার্সারী ও কিশ্ডারগাটেন স্কুলের সবরকম বই ও শিক্ষাসামগ্রীর 


দেবাশিস mastit 


শোভা বুক এজেন্সী 
অতুলচন্দ্ৰ মার্কেট (দ্বিতল) মালদহ 
দূরভাষ (মালদা) ২৩২৩ 





সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত 
ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক বিকাশের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ 
সমাজ - রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের উজ্জ্বল উন্মোচন 





ত্রিপুরা £ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 


৬০.০০ 








Cee 
= . [টি 
শা >. k Sart 


With Best Compliments From 


THE 
CALCUTTA 
SALES 





Pani Tanki More, Savoke Road 
Siliguri, Darjeeling 





General Order Suppliers 


এঁকতান 0 'আ---৬ 








NAXALBARI PANCHAYAT SAMITY 








GROUP-B SUPPLIER ASSOCIATION 


P. O. Naxalbari, Darjeeling. 











at pace donated by 


M/S Khaitan Electricals Ltd. 


P-10, Transport depot. Rd. 
Calcutta-700 088 


fasta Q আ-_-৮ 





New Addition to our list of Publications : 


Communalism in contemporary India 100.00 
Culture of Bengal through the Ages—Bhaskar Chatterjee (Ed-) 140.00 
Indian Sociology : The Role of Benoy Kumar Sarkar 
—Swapan Kumar Bhattacharyya 70.00 
Edward Carpenter : An Apostle of Freedom —Dilip Kumar Barua 100.00 
Some Aspects of Double Electron Ejection in the Photo-absorption 
Process—Milan Kumar Chatterjee 40.00 
Kalidasa’s Imagery in the Meghaduta—K. C. Roy Chowdhury 30.00 
Kautilya’s Political Thinking—R. G. Basak 25.00 
History of Bengal from 550 A. D. to 750 A. D.—Amita Chakraborty 75.00 
Conceptions of Individual Autonomy & Self Responsibility 


—Koyeli Ghosh Dastidar 50.00 


কথা সাহিত্যে গ্রাম বাংলা_ চিণ্ময়ী ভট্টাচার্য ১১০.০০ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন £ জীবনী ও কাব্যবিচার__অধীশচন্দ্র সাহা ৬০.০০ 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 3 কবি ও কাব্য কেকা ঘটক ৭০.০০ 
আঞ্চলিক দেবতা £ লোক সংস্কৃতি মিহির চৌধুরী কামিল্যা ৮০.০০ 
অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ- মৃণালকান্তি ভদ্র ৩০.০০ 
* নীতিবিদ্যা- মৃণালকান্তি ভদ্র ৫০.০০ 
অস্তিবাদ ঃ জ্যা-পল সার্রের দর্শন ও সাহিত্য (২য় সংস্করণ) 
মৃণালকান্তি ভদ্র ৫৫.০০ 
উপনিষদ প্রসঙ্গ (কৌধিতকী পর্ব) শ্রীমৎ অনির্বাণ ৪০.০০ 


The University of Burdwan (Publications Unit) 
Rajbati, Burdwan-7 13104 (W.B.) 





একতান O আ-_৯ 


CENTRAL LIBRARY 


PHONE : 350-8310, 33-6927 


ASTRO-PALMIST 


SRIDHRUBA 


M.A. MODERN HISTORY 
| Jyotish Bharati {MEDALIST} O Specialist Krishana Murti Padhanati— 
1 HORARY ৮ Specialist GEM THERAPIST QO M. A. R. P. (cal 
J M. K. P. & Astrology (Madras) 


Residence : 
16A, RAMANANDA CHATTERJEE STREET, CALCUTTA-700 009 
(NEAR MANICKTALA, NORTH D, C, OFFICE 
OPPOSITE—LEPROSY MISSION) 
RATNA PALACE 
111, Arabinda Sarani (Hatibagan junc.) 
~Calcutta—700 0096. 


Wark Boot Compliments Pam 





A. K. Engineering Works 


Ichapur Candal Side 
Howrah. 





এঁকতান 0 আ-_-১০ 


| With Best Compliments from : 








NAXALBARI 
PANCHAYAT SAMITY 
GROUP-A SUPPLIER 
ASSOCIATION 
P. O. Naxalbari, Darjeeling 


rows 


CENTRAL LIBRARY 


| With Best Compliments From : 








SUKLA CONSTRUCTION 


ENGINEER CIVIL CONTRACTOR 
INTERIOR DECOR 


3/1Kartick Bose Lane, Calcutta-700 006. 
Phone : 555-8047 





একতান 0 আ_ ১২ 





M/S Rajlaxmi Alu Company | 


Vill: Dnannyakherur 
P. O. : Madhyamgram Dist.: Burdwan 
Phone : 454 


General Order Supplier 
& commission Agent, Patato 


With Lest compliments from : 


M/s, Narayani Engg. Works 


11/5, Musalman Para Lane 
Howrah. 











IVI/s.Kanai Lal Paul 


Jessore Road, Bangaon 
24-Parganas (North) 


SONAGACHI TEA INDUSTRIES (P) LTD. 


17, Ganesh Chandra Avenue (2nd Fl) 
Calcutta-700 013 





একতান 0 আ-_১৪ 





আলোকময় ভবিষ্যতের লক্ষ্য 


aL Heiner rd Gatien Hae Geet 
শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের প্রধান বিদ্যুৎ সংস্থা হিসাবে আরও বেশি বিদ্যুৎ পৌঁছে 

| দেওয়া হচ্ছে অগণিত ঘরে, ব্যবসায়, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে । নিবিড় বিদ্যুতীকর 

| গ্রাম বাংলা তথা সমাজের দুর্বলিতর শ্রেণীর ঘরে ঘরেও পৌঁছে যাচ্ছে বিদ্যুৎ | 


ee eee eer ee renee a 
চলেছে। সেই লক্ষ্যের BS বাস্তবায়নে আমরাও অঙ্গীকা 











Vinten tent Nelle ton lon SLU tort Ee HA fr HELO 
রা বারা রর হার বন্টন লাইন সম্প্রসারণ। আরও বেশি | 
৮০০০৮৪০৯০১৬ ee 








With Best Compliments From 


D. B. PRESS 


22, Rabindra Sarani 
Cal-700 073 
Phone : 27-7914 













খাদের আরা io me উঠুন 
সরকার! ট্যুরিস্ট লজ 





1 ফোনঃ(০৩৫৪)(৫৪৪১১/১২) 

ক্র মরগ্যানহাউস ট্যুরিস্ট লজ, কালিম্পঙ, জেঃ দার্জিলিং 
৭৩৪৩০১ ফোন $ (০৩৫৫২) ৫৫৩৮৪ 

* তাসিডিং ট্যুরিস্ট as, কালিম্পঙ, জেঃ দার্জিলিং 
৭৩৪৩০১ (ফান £ (০৩৫৫২) ৫৫১৯২১৯ 

* সাংগ্রিলা ট্রারিস্ট ae, কালিম্পঙ, জেঃ দার্জিলিং 
৫৩৪৩০১ (ফান £ (০৩৫৫২) ৫৫২৩০ 

* হিলটপ ট্যুরিস্ট লজ, কালিম্পঙ, জেঃ দার্জিলিং 

| ৭৩৪৩০১ (ফান 2 (০৩4৫২) ৫৫৬৫৪ 

স কা্সিয়াঙ ট্যুরিস্ট লজ, কার্সিয়াঙ, জেঃ দার্জিলিং 

৭৩৪২০৩ (ফান £ (০৩৫৫৪) ৪০৯ 

X শিলিগুড়ি ট্রারিস্ট লজ, হিলকার্ট রোড, প্রধাননগর, 

| জেঃ দার্জিলিং 

৷ শৰ মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ, প্রধাননগর, মাল্লাগুড়ি শিলিগুড়ি, 
জেঃ দার্জিলিং ৭৩৪৪০১ ফোন 2 (০৩৫৩) ৪৩২৮৩০। 
৪৩০৯৮৬ 

* জুলদাপাড়া ট্যুরিস্ট as, মাদারিহাট, জেঃ জলপাইগুড়ি 
কোন 3 মাদারিহাট-২৩০ 

ke মেঘমল্লার ট্যুরিস্ট লজ, মাল, জেঃ জলপাইগুড়ি, 
৭৩৫২২১ ফোঃ (০৩৫৬২) ৫৫ ১৮৩ 

we রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজ, মধুপুর, ভায়া-রায়গঞ্জ, জেঃ 
উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪ ফোন £ (০৩৫২৯২) 
৫২১৭৭ 

* মালদহ ট্যুরিস্ট লঙ্গ, মালদহ ৭৬২১০১ 
ফোন 2 (০৩৫১২) ৬০২৩ 





* 


* 






i 
“| 
বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ, বহরমপুর, যু 
৭৪২১০১ ফোন £ (০৩৪৮২) ২০৪৩৯ 
বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ, বিধুঃপুর, জেঃ বাঁকুড়া 7 
৭২২১২২ ফোন £ (০৩২৪৪) ৫২০১৩ . 
শাস্তিনিকেতনট্ারিস্টলজ, বোলপুর, জেঃ Tae 
৭৩১২০৪ (ফান (০৩৪৬৩) ৫২-৬৯৯/৩১৮ | 
দুর্গাপুর ট্যুরিস্ট লজ, দুর্গাপুর-২ বর্ধমান 
ফোনঃ (০৩৪৩) ৫৪৭৬/৫৭৩০ | 
দীঘাট্যুরিস্টলজ,দীঘা,জেঃ মেদিনীপুর ৭২১৪২৮ 
ফোন £ (০৩২২০) ৬৬২৫৬ 

সাগরিকা ট্যুরিস্ট লজ, ডায়মন্ডহারবার জেঃ দঃ ২৪ 
পরগনা ৭৪৩৩১ ফোন 2(০৩১৭৪) ২৪৬/২৬২ 
মালঞ্চ ট্যুরিস্ট লজ, ব্যারাকপুর হারবার জেঃ ২৪ 
পঃ ৭৪৩১০১ (ফান £ (০৩৩) ৫৫৬-১৯৮ ২/০০৫৮ 


*% বকখালি ট্যুরিস্ট aw, লক্ষ্মীপুর প্রবর্তক, ভায়া- 


x 
x 
* 


নামখানা, জেঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
রাপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ, দক্ষিণ শিবপুর, গাদিয়াড়া 
জেঃ হাওড়া, ৭১১৩১৪ 

সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজ, গোসাবা, জেঃ দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা, ফোন £ (০৩২১৯) Geo 

উদয়চল ট্যুরিস্ট লজ, ডি জি ব্লক, বিধাননগর 
কলিকাতা-৭০০০৯১ ফোন £ (০৩৩) ৩৭-৮২৪৬ 
পথিক হোটেল, গান্ধী মোড়, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৬ 


ফোন 2 (০৩৪৩) ৮৬৩৯৯ 


শিলিগুড়ির মৈনাক ছাড়াও RENA, মালদহ, বহরমপুর, শান্তিনিকেতন, দুর্গাপুর, ডায়মন্ড- 
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ওষ্ব্বধাননগরের ট্যুরিস্ট লজগুলিতে বাতানুকুল ঘরের ব্যবস্থা আছে। 
«চি কিছু ট্যুরিস্ট লজে আছে ডরমিটরি। 


* আমাদের সমস্ত ACEA বুকিং এখন ছ'মাস আশগোই করা যায়। 
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২9 হিলি ee en en ee (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ATS) 
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+ SRSA কুটির কলিকাতা যোগাযোগ কেন্দ্র - 
i 7 | > নং fama ষ্ট্ৰীট e কলিকাতা - ৭০০ ০১৬ 
হেড অফিস £ সায়েস্তা নগর @ পিন ৭৪৩৪২৭ ফোন t- ২৪৫-০৩৩৯ 
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